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লয়লা-মভৃন্ু ॥ 


প্রারসীক কাব্য । 


গ্ধুত দ্বারকানাথ রায় মহোদয়ের 
সম্পুর্ণ সাহায্যে 


শ্মহেশচন্ত্র মিত্র কর্তৃক বালাক্র ভাষায় 
বিরচিত। 


তৃতীয় বার মুদ্রিত ।. 


কলিকাতা 


হুগেক-বস্ত্রে আলালটাদ বিশ্বাস এণ্ড কোঁৎ কর্তৃক 
বাহির মৃজাপুর ১৩ সং্্যক ভবনে মুপ্দ্িত। 
১২৭১ | ১৮৩৪.। 


প্রথম বারের বিজ্ঞাপন। 


এই লয়লা-মজনু কাব্যের মূল গ্রন্থ গাঁরসীক ভাষায় 
দিখিত | শৃন্গীর-রস-ঘটিত এরূপ নুবিমল পরম 
পবিত্র প্রেম-ময় কাব্য আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। কোন 
কোন কাব্য ম্ববিমল আঁদিরসের ব্যভিচার বর্ণনে 
পরিপূর্ণ হওয়াতে প্রেনিক মাত্রেরি ঘণাম্পদ হয়। 
কৌন কোন কাব্যে নায়ক নায়িকার সস্তোঁগের বিকার 
বর্ণিত হওয়াতে বিশুদ্ধ মধুর রসকে এক. প্রকার 
হউন্থ বেশ্যার ন্যায় বিকৃত করা হুইয়াছে। সুতরাং 
সে সকল কাঁব্য কোন ক্রমেই সাধুদিগের চিত্ব-বিনোদন 
নহে | এই কাব্যে মে সকল কোন কলঙ্ক নাই। ইহাঁতে 
সস্তোৌগ প্র প্রচ্ছন্ন ভাবে থাঁকাঁতেই শৃঙ্গাররস অতি 
নুশীলা পরম নুন্দরী প্রতি প্রাণা কুলবতীর নায় শোঁভ! 
পাইতেছেন। ইহাঁর পরিশিষ্টে নায়ক নাশ্িকার মি. 
লন না হইয়া নিধন হওয়াঁতে অত্যন্ত ককণ-রসোদ্দীপন 
হইয়াছে। বিশেষতঃ (রম পদার্থের মে কি পর্যান্ত 
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মাহাত্ম্য, ইহাতে তাঁহার পরাকা্ঠা প্রদর্শিত হই- 
য়াছে। নায়করাজ মজনু যাবজ্জীবন বনবাঁস স্বীকার 
করিলেন, এবং তাহার চির-প্রেয়সী লয়ল প্রাণ পর্যন্ত 
পরিত্যাগ করিলেন, তথাঁপি অমূল্য প্রেমনিধি পরি- 
ত্যাগ করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ ইহাতে মি- 
লন অপেক্ষা বিরহ ভাবের প্রাচ্ুর্ভীব থাকাতেই প্ররুউ- 
রূপে প্রেমের মহিমা প্রকাশ পাইতেছে। যেমন কোন 
চির-দরিদ্র ব্যক্তি হঠাৎ অর্থ প্রাপ্ত হইলে যেরূপ অতু- 
. লানন্দ রমাঁভিধিক্ত হয়, এবং অর্থের মাহাত্মা কুনিতে 
পারে, ধনবাঁন্‌ ব্যদ্তর তদ্রপ হইতে পারে না। ভূষ্ণা- 
তুর ব্যক্তি জলপাঁন করিলে যে রূপ পরিতৃপ্ত হয়, ও 
জলের গুণ বুবাতে পারে, অহজ ব্যক্তির কদাচ তদ্রগ 
হয় না'। সেইরূপ বকাঁল পরে মিলন হইলে যেরূপ 
অনির্ববচনীয় ন্বখোতৎপত্তি হয়, চির-মিলনে কোনক্রমেই 
তন্ষপ নুখ লাভের জম্ভীবনা নাই। এই সকল নাঁন| কাঁর- 
ণেই অত্যুৎ্কুট জ্ঞানে ইহার মূল গ্রন্থের স্কুল উপা- 
খ্যান মাত্র অবলম্বন পুর্র্বক রচনা করা গেল। কোন 
.ভাঁষান্ততরর অবিকল অনুবাদ করিলে সুরন হয় না 

এজন্য অন্মদ্দেশ-প্রিয় অলঙ্কার দ্বার! পৃথক রূপে রচিত 
হইল। এই উপাখ্যান অতি প্রসিদ্ধ। ইহা উদ্দ এবং 
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ইংরেজিতে রচিত হইয়াছে; এবং বাঙ্গলা তাঁষাঁ- 
তেও এক জন মুমলমাঁন কর্তৃক রচিত হয়। কিন্ত 
তাহার রচনা এরূপ কদর্যা ও গোঁলযোগময় যে তাহার 
অনেক স্থানে আর্থ স্ফূর্তিও হয় না। মুতরাং তৎ 
পাঠে কাহারো প্রবৃত্তি জন্মিবীর সম্ভাবনা নাই। এই 
নিমিত্তেই তাঁহা পুনর্ব্বার রচনা করা গ্েল। এই উপাঁ- 
খ্যানকে লয়লী-মজ্নুও বলে। 

এক্ষণে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে 
কবিবর স্্রীযৃত দ্বারকাঁনাথ রাঁয় মহোদয় ইহার সংশো- 
ধন কণ্পে সবিশেষ যত্ব প্রকাশ করিয়াছেন । বিশেবতঃ 
ইহার প্রথমাবধি ৪৮ পৃষ্ঠা পর্যান্ত তিনি এরূপ ভাবে 
সংশোধন করিয়। দিয়াছেন, যে তাহা তাহার স্বরচিত 
বলিলেও হয়। আর ১৯৭ পৃষ্ঠাববি ১৭৪. পৃষ্ঠা পর্যন্ত 
মজন্গুর বির বিকার বর্ন ও প্রেম-মাহাত্বা, এবং অ+ 
ন্যান্য অনেক স্থানে তিনি স্বয়ং রচনা করিয়া দিয়া" 
ছেল। এই ভরদাঁয় ভর করিরাই আনি এই গ্রন্থ প্র 
কাঁশে সাঁহমী হইলাম | 

জীমহেশচজ্ মিত্র । 


তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন । 





লয়লা মজনু কাব্য তৃতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত 
হইল। এবারেও ই্রঘুত দ্বারকানাঁথ রাঁয় মহোদয় 
ইছায় সংশোধন কশ্পে বিশেষ যতু স্বীকাঁর করিয়াছেন 
ইহার যে যে অংশ অসংলগ্ন ছিল, তৎসমুদায় সংলগ্ন 
করিয়ী দিয়াছেন। প্রুষ্ট রূপে সংলগ্নার্থ ইহার কোন 
কোন অংশ পরিবর্তন ও কোঁন কোঁন অংশ পরিত্যাগ 
করিয়াছেন!" 

এই কাঁব্য যখন প্রথমবার প্রচারিত হয়, তখন 
ফাঁব্য রসজ্ঞ ভাবুক মহাশয়ের! ইহার প্রতি এরূপ অনু- 
রাঁগ প্রকাঁশ করিয়াছিলেন, যে প্রথম মুদ্রিত পাচ শত 
খণ্ড পুস্তক এক মাঁম মধ্ো বিক্রীত হইয়! যাঁয়। যদি 
কাব্য রসজ্ঞ ভাবুক মহাঁশয়দিগের প্রথম বারের পুস্তকের 
প্রতি অনুরাগ জঙ্গিয়াছিল, তবে এবারকার নুসংস্কৃত 
পুস্তকের প্রতি যে আঁরো অনুরাগ জশ্মিবে, এরূপ অনুভব 
হুইডেছে। 

শষ্নাথ ঘোষ, 
তৃতীরবাঁরের প্রকাশক । 





মঙ্রলাচরণ। 


সৃজন পালন লয়, যে জন হইতে হয়, 
ঘিনি ৫প্রময়ম ভগবান । 

করি যার রলাশ্রয়, সবিতা সংসারময়, 
সতত করেন কর দান ॥ 

স্তধাকর গ্রহ তারা» যাহার নিয়মে তারা, 
আক।শমগ্ডলে পাবমাঁন। 

অতএব ওরে মন, তীরে স্মর প্রাতিক্ষণ, 
দেই জন জগতুপ্রধান ॥ 


বড়খতু কালক্রমে, ধাহাঁর নিয়মে ভরে, 
ভূগোল ভ্রমিহে অনুক্ষণ। 
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লয়লা-মজনু। 


ধাহাঁর কৌশল-বলে, জীবগণ চলে বলে, 
বাঁড়িছে অচল জীবগণ ॥ 

দেখ ধার)অনু গ্রহে, ক্ষুদ্র নর-দেহে রহে” 
বল বুদ্ধি সিন্ধুর সমান । 

অতএব ওরে মন, ভারে ম্মর প্রতিক্ষণ, 
সৈই জন জগতৃপ্রধাঁন ॥ 


অনন্ত ব্রঙ্গাগুভাঁর, বিরাট আকার ধার, 
চত্র সূর্য যাহার লোচন । 

দিকু সর্ব্দ ধাঁর শর্গতি, বাক্য ধার যত আতি, 
শিরোঁদেশ অমর ভূবন ॥ 

পদ ধার বন্থুমতী, লিখিল জগত মতি, 
সমীর সলিল ধার প্রাণ। 

অতএৰ ওরে মন, উীরে ম্মর প্রতিক্ষণ, 
দেই জন জগতৃপ্রধাঁন ॥ 


ছদখিয়ে সামান্য কলে, সবে অতি কুতৃহলে, 
প্রশংসে তাহার কর্তাগণে। 

কিন্ত এ ব্রন্মাণ্ড কল, দেখিয়াঁও জীবদল, 
আশ্চর্য্য না মানে মনে মনে | 


লয়ল1-মজ্নু। 


এমন ক্ষমতা আঁর, বল দেখি আছে কার, 
বিনা সেই জগত্রনিধান। 

অতএব ওরে মন, তীরে ম্মর প্রতিক্ষণ, * 
সেই জন জগতৃপ্রধান ॥ 


অপত্যের প্রেমরস, জগভ্ যাহাতে বশ, 
আসে যায় দিন রাত্রিদ্বয়। 

বিষয় বাঁসনাঁভোঁগে, প্রক্কাতি পুকষযোগে, 
জীবের উৎপত্তি সদা হয় ॥ 

এসব আশ্চর্য ভাব, ভীল করি যদ্দি ভাব, 
হবে ভারে কত বড় জ্ঞান। 

অতএব ওরে মন, তীরে ম্মর প্রতিক্ষণ, 
সেই জন জগত্প্রধান ॥ ] 


সকল মঙ্গলালয়, সচ্চিত-আনন্দময়, 
যিনি শুদ্ধ নিত্য নিরঞন। 

ভাবক মেবকশীণে, অমূল্য প্রণয় ধনে, 
করিছেন সদ! বিমোহন ॥ 

আ'ত্বারূপে সবাকাঁর, দেহে থাকি অন্নিবার, 
করিছেন মঙ্গল বিধান। 


৫ে 


লয়লা-মজনু। 


আতএব ওরে মন, তারে মর প্রতিক্ষণ, 
সেই জন জগত্প্রধান॥ 


সামান্য সাঁকাঁর কায়, স্বীকার করিলে তীয়, 
অনাদি অনন্ত বলা দাঁয়। 

যদি কাশী রন্দাবন, ভাঁব সর নিকেতন, 
সর্ধ্বব্যাপী বল! ভাঁর তীয় ॥ 

« তীর্থযাত্রা পরিশরম, সকলি মনের ভ্রম” 
সার তীর প্রণয় বিধান। 

অতএব ওরে মন, তারে ম্মর প্রতিক্ষণ, 
সেই জন জগতপ্রধান ॥ 


শর্বত্রে সে সনাতিন, বিরাঁজেন অনুক্ষণ, 
বিশেষত আত্মীরূপে কীয়। 

অতএবৰ নিরন্তর, যত্তে আত্মতন্ত্ব কর, 
হবে ব্রশ্ম নিরূপণ তায় ॥ 

অন্তরে যাহার স্বত্ব, অন্তরে কি কর তত্ব, 
অস্তরনিবাঁসী ভগবান । 

অতএৰ ওরে মন, তীরে ল্মর প্রতিক্ষণ, 
সেই জন জগতৃপ্রধান ॥ 


গ্রস্থারস্ত। 


আরব নগর বর্ণন। 


আরব নগর-শোভা, জগজন-মনোঁলোঁভা, 
তুলনা তুল না তার আাঁর। 

বর্ণেতে বর্ণিতে শেষ, বুঝি না পারিয়ে শেষ, 
সহজ্ম বদন হল ভীঁর॥ 

রাজধানী চমণ্ডকাঁর, বর্ণিবারে সাপ্য কার, 
ত্বর্গ পরিহার মনে মানে । 

ভূপতি কি ভাগ্যধর, হয় হস্তীউষ্ট্ী খর, 
হিংসাশৃন্য কত স্থানে-স্থীনে ॥ 

রম্া-ছন্ম্য নাঁনা মত, শোঁভা পায় কত শত, 
যাঁজে মাজে স্ফাটিক রচিত। 

বুনি দেব স্তরপতি, আনিয়ে অমরাঁবতী, 
এই স্থানে করেন স্থাপিত ॥ _ 

কিবা পথ মনোহারী, দুই দিকে সাঁরি সারি, 
শোভে সব বিভ্রয়আলয়। 

মধ্ো মধ্যে দেবাঙ্গয়। এতে এই মনে লয়, 
দর্শনে চুঙ্ভৃতি হয় লয় 


লয়লা-মজ্নু। 


রাজপুরী-পুরোদেশে, অতি ভয়ঙ্কর বেশে, 
দাড়ায়ে প্রহরী অগণন। 

যতেক মল্লের ভাঁর, ধর! ভার বনুধাঁর, 
মখজে মাঁজে কম্পে একারণ ॥ 

অগণন ফুদ্ধবীর, সমর-তরঙ্গে ধীর, 
গেলে শির ভঙ্গ নাহি রণে। 

কামান গরজে ঘন, ঘেমন নিবিড় ঘন, 
শে সশঙ্কিত শক্রণে ॥ 

সিংহন্বার মাজে মাজে, মধুর নেখবত বাজে, 
লে স্বরে বিরাঁজে পঞ্চবাণ। 

মনে এই অনুমান, বুঝি এই পুরী খানি, 
বিধাতার বুদ্ধির নিশান ॥ 

উদ্যাম মধ্যেতে চাঁক, মান! জাঁতি রম্য দাঁক, 
তৰণ পল্পবে কিবা শোৌভে। 

মল্লিক! মালতী জাতী, ফোটে ফুল মান! জাতি, 
অলি পুঞ্জে গুজে মুুলোভে ॥ 

কোঁম জলি প্রেমভরে, মুকুলে দংশন করে, 
ফুটাইতে আকিঞ্চন করে| 

যেন মুগ্ধ ছয়ে অতি, যুদ্ধা নায়িকার প্রতি, 
জোর করে নবীন নাগরে ॥ 


লয়লা-মজন্ু। 


কোঁকিল-কৌকিলা-কুল, হয়ে প্রেম-রসাকুল, 
পঞ্চন্মরে বর্ণে পঞ্চশরে | 

রক্ষোপরি সারি সারি, রস-ভরে শুক শারী, 
রাগে নানা রাগে গান করে ॥ 

এই বুঝি হয় ভ্ঞাঁন, ল্মরের বিরাঁম স্থান, 
নহে কেন সদাঞখ্তুরাজ। 

হুইয়ে মালীর মত, পুষ্প-বনে অবিরত, 
স্বশণেতে করেন বিরাজ ॥ 

বুঝি লয়ে ফুল-ভাঁর, স্মরে দেয় উপহার, 
দেই ফুলে হয় ফুলবাঁণ | 

করে ফুলময় ধনু, দছে বিরহীর তনু, 
আকুল করেছে তায় প্রাণ ॥ 

মলয়পর্র্বত হতে, গন্ধুবছ গন্ধ লতে» 
এসেছিল এ রমা উদ্যানে | 

পাইয়ে সোৌরভল্পর্শ, মরমে পরম হর্ষ, 
মুগ্ধ হয়ে রহিল দেখালে ॥ 

মরি কিবা সরোবর, অতিশয় মনোহর» 
সুধার আধার অভিপ্রায় । 

ধীর মলরের বাঁ, এ্রভাঁকর কর তায়, 
মিলে ষেন বিজভুলী খেলায় ॥ 


লয়লা-মজনু। 


শ্বেত নীল রক্ত পীত, প্রস্তরেতে স্ুুনির্ট্মিত, 
কিবা চাক ঘাট চারি পাঁশে। 
জলচর পক্ষী যত, রত-রমে হয়ে রত, 
অরিবত উন্মত্ত বিলাসে ॥ 
সারস সারসীণীণ, হইয়ে সরস মন, 
লে জলে খুড়াঁয় যত জ্বালা । 
আহা কিবা মনোহারী, রাজহংন দাঁরি সারি, 
চলে যেন শ্বেতপন্ম-মাঁল! ॥ 
রাজসন্ভ। বর্ণন। 
সভার কি কব শোভা অতি অপরূপ । 
ত্রিলোকে না দেখি তাঁর আর জন্গুরূগ ॥ 
পাত্র মিত্র সভীঙ্থ স্বজন অগণিত । 
পণ্ডিতমগুলী আর স্বজন মণ্ডিত ॥ 
পাঠকে করিছে পাঠ যশ বর্ণে ভাট। 
গায়কে করিছে গান নাটকেতে নাট ॥ 
আহামরি কিবা সভা অদ্ভুত রচিত। 
মাজে মাজে নানা মশি-মাণিকো খচিত ॥ 
প্রদ্দীপের এয়োজন নািক নিশাঁয়। 
স্থানে স্থানে মণি জ্বলে আলো করে তায় ॥ 


লয়লা-মজনু। 


শ্রেণী মত শোঁভে কত চাক চিত্র-মৃর্তি । 
দীন জনে দেখিলেও জন্মে চিত্তম্ফুর্তি ॥ 
মাজে মাজে সাজে সব কৃত্রিম পুত্বলী। 
বোঁধ হয় সজীব রয়েছে মে সকলি ॥ 





আরবরাজের পুত্রের নিমিত্ত আক্ষেপ ও 
মজনুর জম্ম । 


ভূতলে নশর-শ্রেন্ঠ আরব নগর | 

তথা আলি-গেহর নামেতে নৃপৰর ॥ 
এশধে গাল্তীর্যোে শৌয্যে সৌন্দর্যে অতুল । 
ইজ চক্র বহ্ছি যম শোকেতে ব্যাকুল ॥ 
অআখগ্ু-দোর্দগু-মহাঁপ্রচণ্ড-প্রতাপ । 
প্রজাপক্ষে পিতৃঘম বিপক্ষের তাপ ॥ 
সর্ধাশাস্ত্-বিশারদ দানেতে তৎপর । 
সমাগরা-নরাপতি সবে দেয় কর ॥ 
বিভব ভীগুাঁরে কত সংখ্যা নাহি হয়। 
কুবেরের কোঁব বুঝি মাঁনে পরাজয় ॥ 
এমন এশ্বরধয রাজা নমন্ত অনার! 
সংসারে সন্তান নাই কি কাজ 


৬৩ 


লয়লা-মজ্নু। 


এক দিল নিংহাঁসনে বলি নৃপবর | 
আক্ষেপ করেন বহু মন্ত্রীর গোঁচর ॥ 
ক্লোন মতে এশ্বধ্যেতে আর নাহি লোভ। 
সন্তান বিহ্বীনে মনে হয় বড় ক্ষোভ ॥ 
কি কার্ধ্য এশ্বধর্য রাজ্য সংসারে আমার | 
পুক্র বিন! জ্ঞান হয় সকলি অসার ॥ 
এ কারণে রাঁজ্য ধনে নাহি প্রয়োজন |. 
ত্যজিয়ে সংসার বনে করিব গমন ॥ 
রক্ষা কর রাঁজপুরী রাঁজ্য ধন জন | 
তোঁমাঁদের করিলাম সব সমর্পণ ॥ 
শুনি সে আক্ষেপ উক্তি গগনে ঈশ্বর | 
কহিলেন টদববাঁণী শুন দণ্ডধর ॥ 
না হও উদাঁস নৃপ স্থির কর মতি। 
অবিলম্বে মহিষী হইবে গর্ভবতী ॥ 
জন্মিবে সুপুভ্র তব অতি অপরূপ ॥ 
রতিপতি লজ্জা! পাঁবে হেরি তার রূপ ॥ 
জগতৃবিখ্যাত পুক্র হইবে তোমার। 
তাহার কীর্ত্িতে পুর্ণ হইবে সংসার ॥ 
সদববাণী শুনি নৃপ মসের আবেশে । 

্খ বহু্ধন পুত্রের উদ্দেশে ॥ 


লয়লা-মজনু। ১৬ 


ঈদবের নির্কন্ধ তাহ! খণ্ডে সাধ্য কাঁর। 
কুন্ুমিতা হইলেন মহ্ছিষী শ্ীহাঁর ॥ 
শুভক্ষণে নৃপসনে হইল সুরতি। 
দববলে মহাঁরাঁণী হন গর্ভবতী ॥ 

ক্রমে পুর্ণ দশ মাস আমন্দ অপার। 
শুতক্ষণে প্রদবেন সুন্দর কুমার ॥ 

মে রূপ স্বরূপ রূপ পাওয়া আর ভার। 
কুমার কি মার যেন হন অবতার ॥ 

রাজ! মহ্থান্বখী দেখি পুত্রের বদন । 
আজ্ঞা দেন বিলাইতে ভাঁণাঁরের ধন ॥ 
জ্যোতিষ-পণ্ডিতে ডাকি দেন অনুমতি | 
গণিয়ে পুত্রের দেখ অদৃষ্টের গতি ॥ | 
আজ পেয়ে জ্যোতিষজ্ঞ করিয়ে গণন | 
কহেন বিশেধ করি সকল লক্ষণ ॥ ৰা 
এ পুশ পণ্ডিত হবে বুদ্ধে রহম্পতি । 
কয়েল রহিল নাঁম শুন নরপতি ॥ 
কিন্তু এক রূপসীর প্রেন-পারাঁবারে । 
মজিয়ে মজনু হবে ত্যজিয়ে সংসারে ॥ 
গৃহাশ্রমে অনাস্থা অবস্থা হবে হীন । 
ভ্রমিবেন বনে বমে হয়ে অতি দীন ॥ 





১১ 


লয়লা-মজন্বু। 


শুনিয়ে নৃপের হলো হরিষে বিষাঁদ | 
বলে বিধি দিয়ে নিধি সাঁধিলে হে বাদ ॥ 
শিশু বত বাঁড়ে তত বাঁড়ে তার রূপ। 
দিন দিন শুক্রপক্ষ শশীর স্বরূপ ॥ 


লয়লার জন্ম । 


আরব নগর ধান, ছিলেন হোসেন নাঁম, 
বণিক বড়ই ধনবাঁন | 

ধনে মানে কুলে আর, তাঁর দম পাওয়া ভার, 
কিন্ত প্রাণ পাবাণসনান | 

কোথা এই অবনিতে, নাহিক তুলনা দিতে, 

_. জন্বিল লয়ল! নামে কন্যা। 

ত্রিলোকের মনোঁরমাঃ সকলের প্রিয়তমা, 
নিকপমা নারী অগ্রগণা। ॥ 

পিনে দিনে বাঁড়ে বালা, নাহি জানে কোন জ্বালা, 
ধূলা খেলা করে অনিবার | 

কিবা রূপ অপরূপ, মরি কি রসের কুপ, 
চগলা চমকে রূপে তার ॥ 

বিরলে বিয়ে বিধি, স্যজিল লয়লা নিধি, 
কত বিধি করিয়ে বিচার | 


লয়লা-মজন্ু। ১৩ 


শুন শুন সর্বজন, সুশ্থির করিয়ে মন, 
কহি রূপ কিঞ্চিত তাহার ॥ 


সী সস 


লয়লার বাল্যাবস্থার বপ বর্ণন। 


চাক চিকুরের শোভা হেরি নব ঘন। 
মনোছুঃখে রাষ্টি ছলে কীদে ঘন ঘন ॥ 
দেখিয়ে বিনোদ বেণী ছুঃখে বিষধরী। 
মনুষ্য মাত্রের হিংসা করে বিষ ধরি ॥ 
হেরি মুখ-শোভা পদ্ম জলে নাঁপ দিল] 
অভিমানে চক্র গিয়ে আকাঁশে উঠিল ॥ 
নয়ন ভঙ্গীতে তার বিশ্ব মনোহরে | 
এই খেদে মৃগকুল বনে বাঁস করে ॥ 
নাসার তুলনা তাঁর হল না বলিয়ে। 
শুকেরে গঞ্জনা দেয় পিঞঁরে পুরিয়ে ॥ 
কেমনে কহিব বিন্ব ওষ্ঠাধর প্রায়। 
অভিমানে অধোমুখে স্োলে সে লতায় ॥ 
গগণের শত্রধনু দেখি তার তুর! 
থাকি থাকি দেখা দেয় মাঁলিবারে গুক ॥ 
হাসির তুলন! হবে চপল! কেমনে । 

* চপলা হল সে তবে কোন প্রয়োজনে ॥ 


লয়লা-মজনুু। 


শড়িবা মাত্রত দন্তপাঁতি পিতামহ । 
উদ্যাঁনে লুকায়ে রাঁখে কুন্দে রক্ষ সন ॥ 
গড়িয়ে সে ভূজদ্বয় বিধাঁতা অচিরে | 
পন্মনালে ডুবাইয়ে রাখিলেন নীরে ॥ 
কে বলে নিংছের অতি ক্ষীণ মধ্যদেশ। 
তবে কেমন করে গিরি-গহ্বরে প্রবেশ ॥ 
দরশন করি দ্বীপ নিতম্বের রঙ্গ | 

লজ্জায় লুকাতে যাঁয় নীরে নিজ অঙ্গ ॥ 
রম্তা তক উকশোঁভ! করি দরশন | 
খেদে অপ্পদিনে ত্যাঁগ করে রে জীবন || 
কে বলে গজেকন্দ্র সন তাহাঁর গমন | 


' তবে বন মাজে তারা রহে কি কারণ ॥ 


হরিদ্রা মাটীতে রহে হেরিয়ে স্বর্ণ 
শোঁকে সদা দেহ দাঁহ করেন সুবর্ণ ॥ 
মুখ স্বচ্ছ মুকুরে দেখিতে সাধ যার | 
দেখুক আসিয়ে কর-পদ-নখে তার ॥ 
বেশ-তুষা করে যদি দেই রূপবতী । 
রূপে ভার কাছে রতি হবে এক রতি ॥ 





লয়লা-মজনু। ১৫ 
লয়ল! মজ্মুর বাল্যাবস্থার প্রণয় । 


মরি কিবা পুর্ব্বরাগের রস। 
উশশবেই হলো! প্রেমের বশ ॥ 
পঞ্চম বর্ষের হইল বালা । 

এখনি জানিল প্রেমের জ্বালা ॥ 
কার সাধ্য তাঁরে ঘরেতে রাখে । 
সদাই রাজার ভবনে থাকে 1 
মজনুর প্রেমে মজায় মন। 

প্রহরী করিয়ে ছুটি নয়ন ॥ 

মজনু তাহারে হৃদয়ে লয়ে। 
বেড়ায় প্রেমেতে বিভোর হয়ে ॥ 
হেরিয়ে তাহার বদন-ইন্দু। 
উথলে তাঁহার প্রেমের সিন্ধু ॥ 
তিলেক বিরহ প্রাণে না সহে। 
মুখে মুখে দৌছে সদাই রহে ॥ 
লয়লারে পরে করিলে কোলে । . 
কাদোন মজনু ভাব-বিভোলে ॥ 
সে ভাবের ভাব নাজানে কেহ 
এক প্রাণ শুধুভিন্ন সে দেহ ॥ 


লয়ল1-মজন্যু। 


উৈশৈশৰ সময়ে প্রেম এমন | 

না জানি যেখবনে হবে কেমন ॥ 
আহ মরি কিবা প্রেমের গুণ। 
শিশুতে জ্বালিল আঁবেশাগুন ॥ 





লয়ল। ও মজনুর এক পাঠশালায় বিদ্যা- 


ভ্যাস হেতু প্রেমাসক্তির প্রবলতা। 


মজ্নুর বয়স হল দ্বাদশ বৎসর। 
অমৃতাভিবিক্ত বাকা সহাস্য অধর ॥ 
অপরূপ রূপবান সুশীল সুজন | 


. পুভ্রে হেরি হরষিত হলেন রাজন ॥ 


বিদ্যাশিক্ষা হেতু তাঁর চিন্তিয়ে অন্তরে । 
অন্গমতি দেন ঘত পাত্র-মিত্রবরে ॥ 
প্রাণাধিকে শিক্ষা দেওয়া উচিত সত্বর | 
বয়োধিকে বিদ্যা হওয়া বড়ই ভুফ্কর ॥ 
সর্র্বশাস্ত্ববেত্তা গুক আন এক জন। 
করিব তাহার হস্তে সত সমর্পণ ॥ 
মক্্রিগণ-রাজ”আঁজ পাইয়ে ত্বরাঁয়। 
পরম পণ্ডিত এক আমিল সভায় ॥ 


লয়ল!-মজনু। ১৭ 


পিতম্িত সভামন্যে দগুধর। 
বলেন শিক্ষকবরে যোঁড় করি কর ॥ 
শন ওহে বুপবর করি রূপা লেশ। 
নালা শাজ্ে মজন্ুরে দেহ উপদেশ ॥ 
আপন সন্তান ভ্বাঁনে করি বিদ্যাঁদাঁন। 
জগতে বিখ্যাত কর বিদ্যার সম্মীন ॥ 
বিনয়ে পণ্গিতে পুক্র করি সমপণি। 
দিলেন উাহ্ারে কিছু আশাঁমত ধন ॥ 
রাজপুজ্রে সঙ্গে লয়ে শিক্ষক স্তজন। 
প্রবেশেন বিদ্যালয়ে হয়ে হষ্টমন ॥ 
লয়লাসে বিদ্যালয়ে এল শিখিবাঁরে । 
ভুই জনে মিলে পাঠ পড়ে একেবারে ৪ 
পরস্পর শুভাদৃষ্টে হইল মিলন | 
কিসে জাঁনিবেন ওল উভয়ের মন ॥ 
সর্বশাস্ত্রবিশীরদ পণ্ডিত প্রবীণ। 
কিন্ত উভয়ের মন বুস্ঠা সে কঠিন ॥ 
পাঠাভ্যাসে মজনুর হয় অন্য মন। 
প্রেমসিম্ধু উথলে হৃদয়ে অনুক্ষণ ॥ 
বখন করেন পাঠ পুস্তক দেখিয়ে । 
'অনর্থ করেন অর্থ বিমনা হইয়ে ॥ 


১৮ 


লয়লা-মজ্নু। 


বিদ্যাছলে প্রেম লীভ হইল (হার | 
পরস্পর হেরি দৌঁহে আনন্দ অপাঁর ॥ 
উভয়ে উতয়ে চিত্র করে চিত্রপটে । 

ছুই দেহ এক প্রীণ বঞ্ষে। অকপটে ॥ 
গাণয় বন মঙধা করে সদা পান। 
প্রণয়-পয়োধি-নীরে দৌঁহে করে ম্লান ॥ 
প্রণয় পুরি নেত্রে সনা বারি বছে। 
প্রণয়-গুণেতে পৌঁছে সদা ধাঁধা রহে ॥ 
লয়লা ঘজনুর কর ধরি ধীরে কয়। 

দেখ প্রাণনাঁথ যেন বিচ্ছেদ ন) স্ব £ 
অমৃত বচনে মনত পরম প্রণয়ে। 
প্রমদাঁর কর ধরি সভাষে বিনয়ে ॥ 
অস্থির না হও শ্প্রয়ে স্থির কর মন। 
আমি ফণী ভূমি মঠ্রিজানিবে যেমন ॥ 
আনি ৬1খি তুমি তাঃ1 কহিলাঁম সার । 
বিচ্ছেৰ হবে কি প্রাণ থাকিতে দামার ॥ 
ফখন ছুঙ্গনে শিলে থাকিয়ে অন্তরে । 
ধীরে পীরে বেড়াঁতেন সরস ভন্তরে & 
কখন করেন গীন নিলাইয়ে স্বর | 
ফেতে। স্থর নহে বেন পঞ্চশর-শর ॥ 


লয়লা-মজ্নু। 


কখন গুকর ভয়ে ভয়ার্ত. হইয়ে। 
রোঁরন করেন (ছে বিরলে বলিয়ে ॥ 
হদিক্ষেত্রে প্রেরবীজ করিয়ে রোপণ। 
দুজনে আবেশ বারি করেন সেচল | 
এইরূপে বিদ্যালয়ে প্রেমময় মনে । 
গ্রন্থে প্রেমময় পাঠ দেখেন ছুঙ্গনে ॥ 
প্রেমভাঁষ! ভি অন্য মনে নাহি লয়। 
বিরহে (হার হয় পলকে প্রলয় ॥ 
নিশিতে বিচ্ছেদ মাত্র হয় মে দুজনে। 
পৌঁছার মাধুরী দৌঁহে দেখেন স্বপনে ॥ 
শষ্যাঁকন্টকের পরাগ শয্যার যান্তরণা। 
বিরহ না রহে ফাতত করেন মন্ত্রণা ॥ 
এই রূপে কত কন্টে বঞ্চিয়ে যাঁমিনী | 
পিনে বিদ্যালয়ে মেলে কুমার কানিলী ॥ 
এক দিন কন ধীর প্রাণের প্রিয়াঁয়। 
শিশির বিচ্ছেদ আর সহ] লাহি যায় ॥ 
ইহার নুযুক্ষি এক শুন প্রাণপ্রিয় । 
লয়ে বাও লেখন-আধার বদলিয়ে ॥ 
তৌমার নিকটে ফাব বদল ভাজিতে। 
নিশিতে গিলিৰ নিত্য এরূপ ভঙ্গিতে ॥ 


০ 


লয়লা-মজনু। 


এইমুক্তি স্থির দেহে করিয়ে গোপনে | 
করেন লেখনাঁধার বদল দুক্তনে ॥ 

রঙ্তনী হইলে ধীর প্রেমপূর্ণ মনে | 

ওই ছলে যান স্রখে লয়লাঁ-সদনে ॥ 
উভয়ের প্রেম-মাখা। মধুর মূরতি | 
হেরিরে উভয়ে হন পুলকিত অতি ॥ 
&ৌঁহে জাখি ঠারে করে প্রেমনুধা পাঁল। 
কোনমতে কেহ তার না পায় সন্ধান ॥ 
যাত্রা কালে মজনুর না চলে চরণ। 

“যাঁয় যাঁয় ফিরে চাঁয় সজল নয়ন” ॥ 

এই রূপ কিছু দিন দেৌঁহে কুতৃহলে। 
বিচ্ছেদে করেন ছেদ বুদ্ধির কৌশলে ॥ 


মত শিশু বিদ্যালয়ে পড়ে নিরস্তর। 


অন্তর সবাঁর সঙ্গে মজনুর অন্তর ॥ 
কেবল থাকেন সদ! প্রিযারপ ধ্যানে । 
সর্বদা! বিভোর চিত্ত প্রেমতত্ৃজ্ঞানে ॥ 
প্রিয়াপ্রেমতরূপরি করি আরোহণ । 
সদাই আসক্তি ফল করেন ভোঁজন ॥ 





লয়লা-মজন্ু। চি 


লয়লা-মঙ্জন্ুর প্রণয় প্রকাশ । 


এই রূপে ক্রমে বসরেক গত হয়। 

ধরে দিলে ঢাঁকে কাঠি ডাঁকা কি তা রয় ॥ 
শিশুগণ পরগ্নর কাণাঁকাঁণি করে। 

মজনু মজেছে বুনি লরল! উপরে ॥ 
অহরহ মুখে মুখে রহে ছুই জন | 

তিলেক বিচ্ছেদ ছলে বিরস বদন । 

। হার হাঁসে রসোল্লাসে প্রেমের প্রসঙ্গে । 
নিরন্তর রঙ্গ করে রসের তরঙ্গে ॥ 
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাদে নেত্রনীরে ভাসে। 
ক্ষণে করে ধরে ৫ৌঁহে ক্ষণে প্রিয়ভাষে ॥ 
শিশুর বদনে ক্রমে হইল ওচর | 
লয়লা মজনুর প্রেম অতি চমত্কার ॥ 
বরে ঘরে পথে ঘাঁটে জানিল সকলে । 
মজেছে লয়লা মজনু প্রেমসিদ্ধু-জলে ॥ 
বিদ্যালয়ে পাঁঠপড়া সকলি সে ঠাঁট। 
ওই ছলে পড়ে ফ্লোঁছে পিরীতের পাঠ ॥ 


চে 


লয়লা-মজন্ুু। 


পরম্পরা সাঁধুজায়! শুনি সে সন্বাদ। 
বলে হাঁয় কেন হেন ঘটিল প্রমাঁদ৭ 
আকাশ ভাঁজিয়ে যেন পড়িল মাঁতাঁয়। 
ক্ষোভানলে দগ্ধ তনু করেহাঁয়ছায়॥ 
লঙ্জার মলিন মুখ সজল নয়ন। 
অভিমানে মনোচছুঃখে কহেন তখন ॥ 
এমন সুখের ধনে হল কি অনুখ । 
অমৃতে উঠিল বিষ কি বিষম দুখ ॥ 
ওরে নিদাঁকণ বিধি সাঁধিলি কি বাদ। 
অকলঙ্ক কুলে হল এত অপবাদ । 
কেমনে লোকের কাছে এ মুখ দেখাব । 
লুকায়ে রহিব ঘরে কোথায় না যাঁৰ ॥ 


* শিপ 


লয়লার প্রতি শ্রেহ্িনীর তিরক্ষার । 


রক্ত বর্ণ আখি, লয়লারে ভাকি, 
কহে সাধুমীমন্তিনী। 

ছার কি করিলি, কুলে কালি দিলি, 
ওলো কুলকলঙ্কিনি ॥ 


লয়লা-মজন্ব। ৩ 


এ মুগ্ধা বয়েসে, মজিলি কয়েসে, 
মুদ্ধা হয়ে প্রেনাবেশে । 

প্রগন্্ভা ষখন, ছবি লো তখন, 
না জার্নি কি হবি শেবে ॥ 

কি পড়া পরড়িলি, কি মতি করিনি, 
তোর সে সকলি ঠাট। 

করি পাঠছল, কর্িজি কেবল, 
সদা পিরীভের নাট ॥ 

তোর পিতা সাধুং তার তুল্য সাধু, 
ভুমগুলে নাহি আর। 

আহা মরি মরি, ত্রিজগত্‌ ভরি, 
কলঙ্ক রটাঁলি তার॥ 

মে কাঁল দাপিনী, বিষম পাপিনী, 
জনোছিস মোর ঘরে। 

ধিক থাক্‌ তোরে, বিক থাক মোরে, 
ধিক থাক এ উদরে ॥ 

কি হুল বালাই, ভাবিয়ে লা পাই, 
লাজ রাখিবাঁর ঠাই । 

গষ1 বনুদ্ধরা, বিনর গো স্বরা, 
ভাহাতে মিশায়ে যাই ॥ 


চ০ 


লয়লা-মজন্কু। 


আই মা কি লাঁজ, করিলি যে কাজ, 
খেলি এ মায়ের মাতা । 

করি বিষ পাঁন, ত্যজিব কি প্রাণ, 
কি বাদ সাঁধিল ধাঁতা ॥ 

হাঁর হায় হায়, একি হল দায়, 
কত লোকে কত কয়। 

হাঁত ছুই ডোঁর, না খ্ুড়িল তোঁর, 
সে পাপ করিতে ক্ষয় ॥ 

মায়েরে জ্বলাঁলি, দেশটা ডলালি, 
শিখিলি যে পৌঁড়া গুপ। 

জাঁনিলে আগেতে, স্থতিকা ঘরেতে, 
তোরে খাওয়াতাম লুণ ॥ 

হুইয়ে কুলটা, মজালি কুলটা, 
হাঁসাঁলি নকল দেশ। 

লইয়ে নাঁগরে, রসের বারে, 
ডুবিয়ে রছিলি শেষ ॥ 

বিদ্যার কাঁরণ, ঘটিল এমন, 
বিদ্যার কপালে ছাই। 

যে বিদ্যা শিখিলি, যে লেখ! লিখিলি, 
জাতি কুল টৈরল নাই & 


লয়লা-মজ্নু। ২৫ 


ছুখে দেহ দহে, এত পড়া নছে, 
কেবল পোৌড়াঁন মোরে । 
অপষশে ভরা, হইল লো ধরা, 
ধিক ধিক ধিক তোরে ॥ 
অতি শিশুবেলা, দৌঁহে করে খেলা, 
সদ1 এক স্থানে রয় । 
কেজাঁনে এমন, তোদের মনন, 
তা হলে কি এত হয় ॥ 
ওরে সখীগণ, ধর রে বচন, 
লয়লারে তোরা আর । 
পড়িতে না দিবি, গৃহেতে রাখিবি, 
রহিল তোঁদের ভাঁর ৫ 
নয়নে নরনে, রাখিবি যতনে, 
ছাড়িয়ে কোথা! না যাবি। 
আমার এ কথা, হইলে অন্যথা, 
হাঁতে হাতে ফল পাবি & 
বিদ্যা অবিদ্যার, কাজ নাহি আরঃ 
গুণ হয়ে হল দোষ। 
এতেক বলিয়ে, শেষ্ঠিনী চলিয়ে, 
গেল প্রকীশিয়ে রোঁষ ॥ 


১] 


লয়লা-মজনু। 


লয়লার বিলাপ। 

মারেয় বচনে, ভাবে মনে মনে, 
লয়লা প্রমাদ গুণি। 

কি করি উপায়, একি হল দায়, 
হায় হাঁয় এটি শুনি | 

জীবনের সার, যে জন আমার, 
মন বিকায়েছি ধীরে । 

'্ঠাহার বিরহে, জীবম কি রহে, 
একথা বুশীব কারে ॥ 

আমর জীবন, সফরী যেমন, 
তিনি নিরমল নীর। 

কিবা আমি ফণী, তিনি তায় মণি, 
জানি জাঁমি এই স্থির ॥ 

জেই রসকুপ, প্রেমময় রূপ, 
খোদিত জাছে অন্তরে । 

কেমন করিয়ে, তাহারে ত্যজিয়ে, 
রহিতে পারি অন্তরে & 

হায় হায় হায়, সে প্রিয় কোথায়, 
আরকি পাইধ ভীয়। 


লয়লা-মজন্ু। ২৭ 


ওরে পোড়া বিধি, ছাঁতে দিয়ে নিধি, 
পুন হরেনিলি হায় ॥ 

ষে প্রেম রতনে, কতই ঘতলে, 
কত কষ্টে লাভ হয়। 

হরিয়ে সে ধন, অবলা নিধন, 
করিলে হে নিরদয় ॥ 

যদি প্রাণ যায়, খেদ নাহি তায়, 
পাঞ্ছে নেই প্রাণধন। 

আমার লাগিয়ে, বিরক্ধে দহিয়ে, 
হয় অতি জ্বালাতন ॥ 

ভাবিতে ভাবিতে, লয়লার চিতে, 
জ্বলিল বিরহাীনল। 

বরণ মলিন, তনু হল ক্ষীণ, 
বিরস মুখমণ্ডল ॥ 

ক্ষণেক ধরায়, লুটায় সে কায়, 
ক্ষণে ক্ষণে মোহ যায়। 

ক্ষণে সচেতন, ক্ষণেকে কম্পন, 
দশম দশা বাপায়॥ 

ত'ঙের জন্বরে, নাঁছিক সন্বরে, 
কুন্তল নাঁহিক ধাধে। 


লয়লা-মজনু | 


সদা এক ভাবে, মজন্ুরে ভাবে, 
যোগী ফেন যোগ সাঁধে ॥ 

যত সখীগণ, বলে এ কেমন, 
হায় কি হবে উপায়! 

বিরঙ্ক জ্বালায়, এ নব বালাঁয়, 
ঘটিল বিষম দায় ॥ 


লয়লার বিরহে মজনুর বিলাপ। 


শিশুগণ মুখে দব শুনিয়ে বিশেষ | 
উন্মত্তের প্রাঁয় হল স্ুবোঁধ করেস ॥ 
রমিক মাঁগরবর গুণের সাগর। 
প্রেয়মীর বিরহেতে বিষম কাতর ॥ 
কহে প্রিয়ে একবাঁর দেহ দরশন | 
তৌমাঁর বিরছে শুন্য দেখি ত্রিতুবন ॥ 
জনক জননী শক্র হইল তোমাঁর। 
পড়িতে আসিতে হেথা নাহি দেবে আঁর ॥ 
হায় হায় প্রাণ যায় তোমাঁর বিরহে । 
জরজর হল তন্ন যাতনা না সহে ॥ 
এখানে আসিয়ে প্রিয়ে পাঁঠের ছলায়। 
কত নুধামাঁখা বাঁণী নাতে আমায় ॥ 


লয়লা-মজনু। ৯ 


মনোভাব কার কাছে আর প্রকাশিব। 
প্রীণপ্রিয়ে বলি কার অধর ধরিৰ &. 
স্বপাংশুবদনি তব স্পাংশু বদন । 
আর নাকি হেরিবে এ তাপিহ নয়ন ॥ 
তব মুখ হেরি স্তুখ যত হয় মনে । 
মে ভাব বুনিবে কেবা ভাঁবুক বিহনে ॥ 
আর কে আমিয়ে বসিবেক মম পাঁশে। 
আর কে কহিবে কথা স্মমধূর ভাষে ॥ 
আর কে আমার সঙ্গে কৌতুক করিবে। 
প্রাণনাথ বলি মোরে কে জাঁর ডাঁকিবে ॥ 
কোথা বিনোদিনি মোর হৃদয়রতন | 
তোমারে হারায়ে আশি ত্যজিব জীবন এ 
এত দিনে জ্বলিল রে বিরহ আগুন। 
বুঝি নিদাঁকণ বিবি হইল বিগুণ ॥ 
পিরীতের পেটিকাঁয় সে রুপ রতনে। 
হৃদয়-ভাগডাঁরে সদ] রেখেছি বতনে ॥ 
সদা চিত্তপটে মোর প্রেম তুন্সিকায়।" 
রেখেছি করিয়ে চিত্র প্রেঘাসি তোমায় ॥ 
কেমনে ভুলিৰ তরে থাকিতে পরাণ। 
তব প্রেম অক্জে এাণে দিব বলিদান ॥ 


লয়লা-মজ্মু। 


চাঁরি দিকে চেয়ে দেখি সব অন্ধকাঁর | 
কি ফল জীবনে মোঁর বিরহে তৌঁমাঁর ॥ 
যে রূপ ছেরিয়ে লাঁজে চপলা চপলা। 
দিন দিম হয় ক্ষীণ লাজে শশিকলা | 
সেই রূপ রসকুপ জাঁসিয়ে এখন | 
একবাঁর তব লাঁথে করাও দর্শন ॥ 
বিদ্যাঙ্গয় বোধ হর বিষের আঁলয়। 
হেন মনে লয় শীঘে দেহ হবে লয় | 
লিখিতে পড়িতে আর মন নাহি চাঁয়। 
সহত্র ব্রশ্চিক যেন দংশে ভাঁদি কায় | 
ওহে প্রণয়িনি জাঁমি হেথা তব সঙ্গে । 


 পড়িতাম পাঠ খাকিতাম রস-রঙ্গে ॥ 


এখন বিরছাঁনলে প্রাণ জ্বলে মরি | 
কেবল তোঁমার ভাব মনে মনে ল্মরি ॥ 
পিরীতি বিষম বিষ কত দেয় জ্বালা! 
তথাপি পরেছি গতেন তব তেশমালা ॥ 
প্রেমের কারী আমি হইয়ে এখন | 
তব প্রেমিক্ষা ৩শে করিব ভরনণ ॥ 
যত দিন বীচিব হইব “প্রমাধান। 
করিব তোষার ধ্যান ছয়ে উদাসীন ॥ 


লয়ল'-মজমু। ৩১ 


রে ঘরে সকলেতে কলঙ্ক রটায়। 

বলে মজিয়াছে মজনু প্রিয়া লয়লায় ॥ 
অবণে সে কথা মোর সুধা জ্ঞান হর। 
মনে মনে কত ভাঁব হয় হে উদয় ॥ 
আমি ভাঁবি সে কলঙ্ক আমার ভূষণ। 

এ ভাঁৰ ভাবুক বিনা বুনো কোন জন ॥ 
আঁর কি এমন ভাগ্য হনে মোর ধীরে। 
নিবাঁর বিরহানল ও লাবণানীরে ॥ 

ঘরে পরে মবে হল ভতি প্রতিকুন। 
মিলন করাবে কেক হয়ে অনুকূল ॥ 

এ রূপে তাহার মন বিষম ব্যাকুল । 
দুঃখের মাগরে ভাসে নাহি দেখে কুল ॥ 
বসন ভূষণ সব ফেলে দেন দূরে! 
অচেতন হন মুখে বাক্য নাতি স্ফুরে ॥ 
কতক্ষণে পেয়ে জ্ঞান উন্তসত্তের পার । 
ভাঁবিনীর ভাবে ভ্শাথিনীরে ভেজে যায় ॥ 
কহে ওহে প্রাণ তুনি তাজ আমারে । 
প্রিয়া ছাড়া হলে আঁর কিকাজ তোমারে ॥ 
ষ্বে প্রেম অমৃত কলি করিলাম পান। 
এখন এন গ্রে য়েন গরল সমান & 


৩৯ 


লয়লা-মজনু। 


দৎশিতেছে বিচ্ছেদ-তুঁজন্গ সর্ব্ব কায়। 
হল প্রাণ ওষ্ঠাঁগত বিষম ভ্বাঁলায় ॥ 

এস প্রাণ মোহাগিনি হাদয়ের ধন। 
ৰাক্যনুধধা-বরিবণে জুড়াও জীবন ॥ 

এত বলি কাঁদে মজনু বিরস বদন। 
প্রেয়সী'র প্রেদার্বে হইয়ে মগন ॥ 





মজনুর ফকির বেশ ধারণ। 
প্রেয়সীর বিরহ-বিকারে ॥ 


বুবি মজনু প্রাণে মরে» সদা হাহাকার করে, 


কোঁন শোঁভ1 নাহিক আকারে ॥ 

ললিত লাবণ্য রূপ, কেবল সুবাঁর কূপ, 
পিন দিন হইল বিরূপ | 

অন্য রোগ ভ্রিসংসারে, বৈদ্যের উষধে সারে, 
এ রোঁগে ওষধ সেই রূপ ॥ 

ৰলে কি করিব হায়, কেননে পাঁইৰ তায়, 
ভেবে কিছু না পাই উপায়। 

ডুবেছি আসক্তি-কুপে মজেছে মন সে রূপে, 
কি রূপে ভুলিৰ তবে তায়! 


লরল1-মজন্ু। ৩৩ 


পরে অতি সকাতরে, ডাঁকিয়ে গভীর স্বরে, 
দাড়ালেন প্রেমদাঁর দ্বারে। 

আমি অতি দীন-হীন, নিরাশ্রয় উদাসীন, 
কেছ মোর নাহি ভ্রিনঙসাঁরে ॥ 

শ্দ্ধ তপ্রেমভক্তি-পথে দীড়াগেহি মনোরথে, 
ঘোলে তপেমে ডিহ্গাদান্ম কর। 

মনন্কান সিদ্ধ হবে, কোন ক্রেশ নীহি রবে, 
করিলেন কক্ণা ঈশ্বর ॥ 

গন্তঃপ্ুর হতে পনী, শুনিয়ে নাখের গনি, 
অমনি উঠিল শাহরিয়ে। 

গবাক্ষের দ্বারে আমি, দেখে নিজ শুণরা শা, 
চিভকারার বেশে দাড়াইয়ে ॥ 

বাল আহা পাণ মৌল, মোর ভাবে হয়ে ভোর, 
হল এই ফ'কর হইতে! 

ধিক বিকপিক তত, লাথে বাপি প্রেমডোরে, 
নারিলান প্রাণে গভাইতে ॥ 

পিরশততের যত গুণ, কব আনি কত ৩৭১ 
আশুন লাক তার মুখে । 

এ চেন রসিক রাজ, দাঁকণ যোশা।র সাজে, 
িক্ষ! মার্গাইল এত ভুখে ॥ 

৩ 


লয়লা-মজ্নু। 


আবেশ কি অপরূপ, যাঁর লাগি রসভূপ, 
চক্রবত্ত রাজার নদন। 

পথের ভিকাঁরী হয়ে, করেতে করঙ্গ লয়ে, 
ভিক্ষা মাশি করেন ভ্রমণ ॥ 

কোঁন তাবে কোন রূপে, ভেটিব নাগর ভূপে 
রসকুপে মজাইব মন | 

নিরাখি মাঁথের মুখ, বিদরিয়ে যাঁয় বুক, 
ঝুঝি আঁর না রহে জীবন ॥ 

ধনী এত ভাবি মনে, জননীর নিকেতনে, 
শিয়ে বলে বিনয় করিয়ে । 

শুন গো মা নিবেদন, দগুধারী এক জন, 
ভিক্ষা আঁশে দ্বারে দাড়াইয়ে ॥ 

যদি পাই অনুসতি, শিয়ে অতি শীঘুগতি, 
ভিক্ষা দিয়ে আমি গো মা তায়। 

শুনেছি শান্ত্বেতে কয়, ভিক্ষা দিলে পুণ্য হয়, 
অহাতুষ্ট ঈশ্বর যাহাঁয়॥ 

শুনিয়ে সাধুর জাঁয়া, না বুঝি কন্যার মায়া, 
অনুমতি দিলেন অচিরে। 

পেয়ে মাতৃ অনুমতি, প্রমদ] এফুল্ল অতি, 
ভিক্ষা লয়ে চলিল বাহিরে ॥ 


লয়লা-মজমু। ৩৫ 


“ভাবে তন্ু জল ঢল; প্রেমে আঁখি ছল ছল ” 
আমি এণমিল তীর পাঁয়। 

প্রেমভিক্ষা লু বলি, হয়ে রাঁমা কৃতাঞ্জলি, 
নাথে লয়ে বিরলে দাঁড়ায় ॥ 


সপ্পাপপপাপাপশীপসি 


লয়লার খেদ। 
কছে সতী, পতি প্রতি, যোঁড় করি কর। 
প্রাণকান্ত, কর শান্ত, বিরহের স্বর ॥ 
পোঁড়া দেশে, সবে শেবে, কলঙ্ক রটায়। 
পড়িবাঁরে, মা আমারে, আর না পাঠায় ॥ 
তদবধি, নিরবধি, আছি বন্দী প্রায়। 
মনোঁচোঁর, বিনা মোর, দুঃখ কৰ কায়॥ 
ওহে প্রাণ, তব ধ্যান, বিনা নাহি জাঁনি। 
অন্ুক্ষণে, জাগে মন্দ তব মুখ খানি ॥ 
তব লাগি, নিশি জাখি, নিদ্রা পলাঁয়েছে। 
প্রেমলধা, পাঁনে ক্ষুধা, আমারে তাজেছে॥ 
সদ1 মন, উচাঁটন, তোমার বিরহছে। * 
দুঃখালল, করি বল, মনঃপ্রাঁণ দছে ॥ 
প্রেমদায়, প্রমদায়, করিবারে ত্রাণ 
অপরূপ, ছদ্ররূপ, ধরেছে ধীমান ॥ 


৩৬ 


লয়লা-মজনু। 
তব পদ, কোকনদ, করিব হে সেবা। 
তব সম, বন্ধু মম আঁর আছে কেবা ॥ 
বিরহ্ছিণী, অনাঁথিনী, দেখিয়ে আমাঁয়। 
বন্ধু যারা, ছিল তারা, শক্রুক্বুল হায় ॥ 
পুশ্পোদ্যান, হরে জ্ঞান, বর্ষে যেন তীর | 
স্ুপাকরে, করে করে, দহন শরীর ॥ 
পিককুল, প্রাতিকুল, হছে আমায়। 
তার স্বর, যেন শর, হানে মোর কাঁয়। 
আর প্রাণ, কুল মান, রহ না ভাঁনাঁর। 
শুদ্ধ আহি, প্রাণে ধাচি, বিরহে তোমার । 
তিরন্কার, সবাকার, সয়েছি সদাই । 
তব মুখ, ভাবি ছুখ, কিছু হয় নাই ॥ 
ওহে প্রাণ, কর ত্রাণ, প্রেমজুধা দানে। 
তোমা বিনা, এ নবানা, অন্য নাহি জানে ॥ 





মঙ্গনুর খেদ। 


প্রেয়নার ধরি কর, কহেন নাগর বর, 


অনিনিবার বার বার প্রেমে জাখ ঝরে ছে। 


প্রেয়নি তোমার লাগি, হরে আমি সর্ব ত্যাগী, 


ফকির হলাম খেদে দেখ অতঃপরে হে ॥ 


লয়লা-মজনু। ৩৭ 


তোমার বিচ্ছেদ-অনি, শরীরের মানে পশি, 
নিরস্তুর ছেদ করে আমার অন্তর হে। 

নল দেখি প্রীণপ্রিয়ে, তবে আর কি করিয়ে, 
পারিব তোমারে তাজি থাকিতে অন্তরে হে ॥ 

বান তাঁপ করিলাগ, হিন্ন বাস পরিলান, 
পরিলাম দেখ প্রিয়ে করঙ্গ এ করে হে। 

ভে ভোর ভাঁব-ভরে, ভল্ম মাখি কলেবরে, 
সপামুখি শুধু তব পিরীতের তরে হে ॥ 

এত বলি রসরায়, প্রেমরসে গলে যায়, 
মু হয়ে মোহিনীর স্পাপর ধরে ছে। 

০োনম্পা করি পাঁন, জুড়ায় তাপিত প্রাণ, 
মুগ্ধ হয়ে প্রেয়সীর প্রেম সরোবরে হে॥ 





মজনুর ফির-বেশ প্রকাশ। 
অত:পর রসবতা লয়লা সুন্দরী । 
বিনয় করিয়ে কনকান্য কর পরি ॥ 
আমানের হেথা আর থাকা ভাল নয় 
লোকে হবে জানাজানি গুহে রমনয়॥ 
এ অমূল্য পিরীন্তের শত্রু পাম পায়। 
ঘুণাগ্নে জানিলে তারা হবে বড় দায়।॥ 


৮ 


লয়লা-মজ্নু | 


প্রাণনাঁথ তুমি আঁর না পাবে আঁনিতে। 

তোমার দাঁপীরে হবে ছুঃখেতে ভাদিতে ॥ 
শুনিয়ে মজনু কহে সজল নয়নে । 

এই অনুরোধ মোর রাঁখ সুলোচনে ॥ 

প্রত্য্ছ এ বেশে আমি আসিব হেথায়। 

তুমি সম্ভাঁষেবে মোরে ছলেতে ত্বরাঁয় ॥ 
ধনী কহে কেন এত অনুরোধ তাঁর! 

গহে ফীন্ত জেনো আমি একান্ত তোঁমাঁর ॥ 

তুমি ষদি এত ক্রেশ সহ গুগাগীর। 

অবশ্য আমিব আমি কহিলাম সার ॥ 
পরেতে দোহার (হে চুদিয়ে বদন। 

বিদায় হইয়ে যাঁন আপন সদন ॥ 

নয়ন ফিরাঁয়ে ঘরে যাওয়া হল ভার! 

আহা! মরি পিরীতের কিবা ব্যবহার ॥ 
প্রেম অবতার মজনু আমিয়ে ভবনে । 

প্রেয়সীর রূপ ধ্যাঁন করে মনে মনে ॥ 

জ্রজর কলেবর পিরীতের জ্বরে । 

ক্ষণে ওঠে ক্ষণে বসে ধৈর্ধয নাহি ধরে ॥ 

ক্ষণেক ধরায় পড়ে ক্ষণেক শয্যায়। 

এই রূপে কত কফ যামিনী পোহীয় ॥ 


লয়লা-মজন্যু । ৩৯ 


প্রভাঁত হইলে ধীর মনের আবেশে । 
পিযা-দরশনে চলে ফকিরের বেশে ॥ 
সেই বেশে মহাবেশে আসি সাধুদ্বারে | 
ভিক্ষা দেহ বলি ধীর ডাঁকে বাঁরে বারে ॥ 
শুনিয়ে নাথের গনি শীহরিয়ে ধনী! 
ভাঁবে ওই এসেছেন মোর গুণমণি ॥ 
ত্বরায় মায়ের কাছে আসিয়ে অমনি । 
মৃদ্ুস্বরে কহে রাম! শুন গো জননি ॥ 
দরিদ্র ভিকারী এক আসিয়াছে দ্বারে। 
ভিক্ষা! ছেতু উটচচঃস্বরে ডাঁকে বারে বারে ॥ 
স্বকরেতে ভিক্ষা দিলে মহাঁফল হয়। 
জগদীশ তারে হন পরম সদয়॥ 
অতএব ওগো! মাগো এই ভিক্ষা চাই । 
ক্ষুধিত ভিক্ষৃুকে আম ভিক্ষা দিতে যাই ॥ 
সরলা শ্রে্ঠিনী আঁজ্ঞ| দিলেন তখনিন। 
প্রেমিকা প্রেমিক-পাঁশে চলিল অমনি ॥ 
ত্বরায় আঁসিয়ে রামা নাঁথে সম্ভাঁষিল,। 
উভয়ে উভয়ে হেরি পরাণ পাইল ॥ 
এই রূপে নিত্য মিন্য নাঁগরী নাগরে। 
মনোলাধ পুরে ভাঁসে সুখের সাগরে ॥ 


মত 


লয়লা-মজন্কু। 


এ ভাবেতে কিছু পিন স্মখে গত হয়। 
শুপ্তকথা কত দিন আর ছাপা রয় ॥ 
প্রচার হইল ইহা ্রমেতে নগরে | 
ঘরে রে পরস্পরে কাণাকাঁণি করে ॥ 
মডন্ব ফকির বেশে প্রেমে মত হয়ে। 
প্রত্যহ করেন ব্রীন্ডা লয়লারে লয়ে ॥ 

শুনিয়ে সাধুর, জারা এই সমাঁচাঁর। 
কপাঁজেতে করাত করে অনিবার ॥ 
বলে হায় একি দ্য ঘটিল আবাঁর। 
একটা মেয়েতে,কুল মজাঁলে আগার ॥ 
লাঁজে খেদে ক্লোঁনে রাঁম। হইয়ে আস্থির | 
কন্যারে ভত্খসনা করে চক্ষে বছে নীর ॥ 
গলে কুলকলস্কিনি মজাইলি কুল। 
এখনো সে রোগ তোর হয় নাই ভুল ॥ 
ভিক্ষা দান ছলে গিয়ে প্রত্যহ নাঁগরে। 
প্রেমভিক্ষা দিয়ে ভান রমের সাগরে ॥ 
কেমনে জানিব জাগে এ সব কেঠশল। 
এক রতি মেয়ের এতেক বুদ্ধিবল ॥. 
যদি লো বাহিরে তুই যাস কভু আর। 
কহিলাম সমুচিত শাস্তি পাবি তার ॥ 


লয়লা-মজ্নু। ৪১ 


মায়ের বচনে মন উচাটন ভাঁর। 
বলে একি সর্বনাশ ঘটিল তাঁবার ॥ 
অতঃপর সাধুবর জনি সে রৃত্বান্ত। 
দ্বারপাঁলগণে কহে কুপিত নিতান্ত ॥ 
ওরে দ্বারি তোদের নাহিক প্রীণে ভয়। 
না রাখ সন্ধান তাঁর কোথায় কি হয় ॥ 
বিশ্বীস করিয়ে করি শির সমপণি। 
অনায়াসে তোরা তাহা করিম ছেদন ॥ 
চাকরী বজার যদি চাও রে রাখিতে । 
টিকারীরে বাঁটী মনো না দেবে আদতে ॥ 
লাহিহেতে দেবে ভিক্ষ। আইলে ভিকারী | 
অদ্ধা না করিও জাঁর দেখি দগুপারী ॥ 
শনি দ্বারীগণ তবে সাজিল সত্বর | 
ক্চোধে রক্তবর্ণ আখি কম্পিত অপর ॥ 
কালান্তকালের সম ছুনারে দাড়ায়। 
পতঙ্গ এড়াতে নারে জন্যে কিবা তীয় ॥ 





লয়লার বিরহে মন্জনুর বন-গমন। 
প্রমদার দ্বারে দীর ঘাইতে না পাল । 
বিরহ-্ভনলে জ্বলে দদা মন? প্রীণ ॥ 


৪২ 


লয়লা-মজন্বু। 


জঘনে নিশ্বাদ বহে সজল নয়ন। 
বলে কোথা টৈলে পরিয়ে দেহ দরশন ॥ 
উন্মাদের প্রাঁয় ধীর হইল তখন । 
গৃহে না রহিতে পাঁরে মন উচাঁটন ॥ 
কখন রহেন গৃহে বাহিরে কখন। 
কখন নগরে যাঁন করিতে ভ্রমণ ॥ 
কিছুতে না পান সুখ সদা পোড়ে প্রাণ | 
বুলু প্রেমিক সবে যে জান সন্ধাঁন ॥ 
উপায় না পায় কিছু ভাবে মনে মনে । 
মনস্থ করিল শেষে ঘাঁইব কাঁননে ॥ 
পিতা মাতা ধন জনে কাজ নাহি আর। 
বিনোনিনী বিনা মোর সকলি অসার ॥ 
বনে গিয়ে যোগানন করিয়ে বসিব। 
প্রেয়লীরে পাইবাঁরে তপস্যা করিব ॥ 
এত ভাবি চলে ধীর নিবিড় কাঁননে। 
সর্বস্ব ত্যজিয়ে প্রিয়ারূপ ভাঁবি মনে ॥ 
' সমাধি করিয়ে ধীর বসেন কাননে | 
প্রিয়ার মোহন-মূর্তি ধ্যান করি মনে ॥ 
ক্ষুধা তৃষা নিদ্রা আদি কিছু নাহি হয়। 
ভাঁবিনীর ভীবামৃত পাঁনে ধেচে রয় ॥ 


লয়লা-মজন্ুু। ৪৩ 


এখানে ভূপতি শুনি সেই সমাচার । 
নয়নের জলে ভাঁসে করে হাহাকার ॥ 
শিরে যেন বজ্ঞাঁঘাত হইল তীঁহার | 
বলে বিধি দিয়ে নিধি হরিলে আবার ॥ 
অন্ধকার ঘর মোর আলোময় করি। 
কেন পুন সে দীপ লুকাঁলে আহামরি ॥ 
কত ছুঃখে পালিয়াছি সে পুত্র রতন । 
হায় হায় হারালাম করি অযতন ॥ 
গুণের সাগর সেই তনয় আমার । 
কেন হেন চুষ্ট বুদ্ধি ঘটিল তাঁহার ॥ 
গণকে গণিয়ে মোরে বলেছিল যাঁহা। 
মরি মরি মোঁর ভাঁগ্যে ঘটিল কি তাহা ॥ 
হাহা মোর প্রাণাঁধিক গুণের সাগর । 
হাহা মোর বংশধর সংসারের সার ॥ 
হাহা মোর প্রেমাধার প্রাণের রতন । 
হাহা মোঁর প্রিয় কোথা রহিল এখন ॥ 
পুত্রের বিরহে রাঁজা হলেন অস্থির | 
নর বার দুলয়নে নারিতেছে নীর | 
পাত্র-মিত্রগণ প্রতি কন মহারাঁজ। 
রাঙ্ঞবনে আর মোর নাহি কিছুকাঁজ ॥ 


99 


লয়লা-মজন্ু। 


যদি সে প্রাঁণের ধন রহিল কাঁননে। 
বল নাকি ফল তবে এ সামান্য ধনে! 
এত বলি মহারাঁজ বিষাদিত মনে । 
পুল অন্বেষণে চলে নিবিড় গহনে ॥ 
পাগলের প্রায় রাঁয় পুত্রের কারণে । 
কাদিরে কাঁদিয়ে ভ্রমে কাননে কাননে ॥ 
জিড্ঞাঁনা করেন দেখি উচ্চ শাঁখিগণে। 
তোমরা দেখেছ কি হে মম প্রাঁণধনে ॥ 
তোমরা অনেক দূর পাঁও দরশন। 
বল' কোথা আছে মোর হৃদয়-রতন ॥ 

এই রূপে ভূপতি ভ্রমেন বনে বনে। 
হেনকাঁলে কোন বনে দেখেন নন্দনে ॥ 
ঘোঁগী যেন যৌগে বসি মুদিয়ে নয়ন । 
এক মনে করে পরব্রন্গের সাধন ॥ 
শখে দুঃখে রাজার নয়ননজলী বরে । 
পেয়ে শিয়ে প্রেমভরে শুক্র কোলে করে ॥ 
ম্রেহাবেশে করে রায় বনে টুম্বন। 
বলে কেন বাঁপ তুমি হইলে এমন ॥ 
সৃবুদ্ধিশেখর তুমি সর্ব গুণাঁধার | 
কেন কেন এ কুবুদ্ধি ঘটিল তোমার ॥ 


লা-মনু। ১৫ 


কিমের অভাব তব তুমি রাজোশ্বর। 
চল রীঙ্গো শ্ৌমাঁরে করিব দণ্ডপর ॥ 
এই বেশ দেখি তব প্রাণ মোর কাদে। 
আহামরি এ বেশ দাজিলে কেন মাধে॥ 
রাণা তব শোকেতে হয়েছে অগেতন। 
আহে কি না আছে প্রাণে ধেচে এতক্ষণ ॥ 
শপ মার কেশ দিলে মহা! পাপ হয়। 
তভোগারে বুঙ্ধীব কিবা ভুমি শুগনয় ॥ 
তখন হরেছে প্রেমোন্বাদ ভাব ভার। 
পিতাকে চিনিতে নারে একি চমতকার ॥ 
কিছ কে তুমি মোরে দেহ পরিচয় । 
কেন ঘোরে এজ ম্নেহ কর মঙ্কাশয় ॥ 
কেন মোরে দিতে চাছ রাজা পন জন। 
শ)টিনিয়ে রি হয়ে কহেন রাজন ॥ 
তোনার ছনন্ত আনি গুরে প্রাণপন | 
ভারল জোর রাজা বিখাত ভুবন ॥ 


খা 


নই তোরে আি এমেহি এখন । 
বিলম্ব না জহে চল জাপন ভবন ॥ 

ঈষদ কানিরে পার ভুপে দেন বোর । 
কেন মহারাজ এত কর অনুরোধ ॥ 


৪৬ 


লয়লা-মজ্নু। 


পিত মাতা ভ্রাতা বন্ধু রাজ্য ধন জন। 
কিছুতে আমার আর মাছি প্রয়োজন ॥ 
শুদ্ধ লয়লার ভাঁব মনে মনে জাগে । 
শুদ্ধ লয়লার প্রেমে সিদ্ধ হব রাগে ॥ 
সেই মোর রাজ্য ধন তবন বিভব । 
সেই মোর ধ্যান জ্ঞান সেই মোর সব ॥ 
সেই মোর গতি মুক্তি ভক্তির কারণ । 
সেই মোর শুদ্ধ সত্য ব্রহ্ম সনাতন ॥ 
সেই মোর নিত্যধন আঁর জব বৃথা । 
তারে বিন! কাঁরে আঁমি চাহি না গো পিতা ॥ 
কে বুঝিবে মোঁর ভাঁৰ কহিব কাহারে | 
যে বুঝে তাহারে প্রীণ অঁপেছি সংসারে ॥ 
কেন বৃথা ক্লেশ পাও কানন ভিতরে। 
তাজিয়ে আমার আঁশা চলে যাঁও ঘরে ॥ 
অবাক হইল রাঁয় সে কথা শুনিয়ে। 
কি করি উপায় কিছু না পাঁন ভাবিয়ে ॥ 
পুত্রের দেখিয়ে ভাঁব ভাবেন রাজন । 
ইহার উপাঁয় আমি কি করি এখন ॥ 
প্রেমোশ্মাদ তাঁর দেখি এখন ইন্ছার। 
ঘৃছে লয়ে ঘেতে জাধ্য নাহিক কাঁহীর ॥ 


লয়ল'-মজনু। ৪৭ 


যে সর্ধনাশিনী মোর সর্বনাশ করে। 
তবে যদি তার নামে ফিরে যায় ঘরে ॥ 
এই ম্বক্তি করি রাঁয় হইয়ে কাতর। 
ধীরে ধীরে কন তাঁর ধরিয়ে অধর ॥ 
লইয়ে যাইতে তব প্রিয়ার নিকটে। 
আইলাম বহু কষ্টে পড়িয়ে সঙ্কটে ॥ 
তোমার প্রেমেতে মত্ত লয়ল! খুবতী। 
কাদিতেছে নিরবধি গ্রহে নাই মতি ॥ 
কঠিন হৃদয় তব নাহি ম্নেহ ভাঁব। 
টিপবীত দেখি তব ভাবের অভাব ॥ 
অতিশয় দুঃখ সহা করিছে সে প্রাণে। 
কেহ নাহি জানে শুদ্ধ বিদি কিছু জানে ॥ 
অতএব চল পুভ্্র প্রিঘা-সন্গিধানে । 
তাহার নিকটে শিয়ে স্বস্থ কর প্রাণে ॥ 
মজনু শুনিয়ে বাঁণী সম্মত হইল। 
প্রমদা নিলনে তবে গমন করিল ॥ 
হ্ছেতে আলিয়ে নৃপ সন্তাঁনে লইয়ে | 
ক্রহিবীর করে তাঁরে দিল সমর্পিয়ে ॥ 
নন্দনে পাইয়ে রাঁণী কোঁলেতে বসায়। 
ক্নেহভাবে কাদে কত ধরিয়ে গলায় ॥ 


লয়লা-মজন্তু। 


অধনের পন তুমি নয়নের তারা । 
কেমনে বাঁচি ভামি তোরে হয়ে হারা ॥ 
অমূল্যরতন তুগি সংসারের সার। 
তোনাঁর ধিরহে দেখি সকলি আবার ॥ 
প্রেমাপক্ত হয়ে পত্র হারাইলে জ্ঞান | 
তাজিয়াইহ দয়া মায়া করি নাঁরী-প্যান ॥ 
কুকর্দেতে নাহি শখ ভুঃখ অতিশঘ্ | 
যত ভাব তার তরে তাঁর তত নয় ॥ 
তুশি তার জন্যে কর অরণ্যে ভ্রমণ। 
সে রয়েছে সদা স্খেগৃছেতে আপন ॥ 
তাঁহাঁর কারণে জদ1 হয়েছ উন্মত্ত | 
মে আছে পরম ন্রখে নাহি করে তন ॥ 
নুপতি কহেন পুভ্র এই ঘ্বক্তি ধর | " 
তাঁগ কর বরথা আশা রাঁজ্যপাট কর ॥ 
রাজার রাজত্ব যার কুমতি হইলে । 
রাজ্য নষ্ট হয় রাজা দুফণ্ম করিলে ॥ 
রাজাঁর শুণেতে দৰ প্রজা সুখী হয়। 
লম্পট স্বভাবে হয় ছুঃখের উদয় ॥ 
মিছে কেন ভাবিতেছ, লয়লা কারণ। 
রাজত্ব করিয়ে সুখে রহ অনুক্ষণ ॥ 


লয়সা-মজনু। ৪৯ 


বেশ-ভুষা করি তবে বস দিংহাঁদনে। 
নিরত শিশিষ্ট হণ প্রজার পালনে ॥ 
ভুফটের দমন কর শিন্টের পালন । 
ভাসক্ত-পিঞ্রে বদ্ধ হৈও না কখন ॥ 
সে সদা গ্ৃছেতে ভাকে উল্লান অন্তরে । 
তানি কেন বনে বনে ভ্রম তার তরে ॥ 
অতএৰ ওরে বাপু রাজকার্যা কর। 
লয়লার ধ্যান ছাড় মোর বাকা ধর ॥ 


মাতাপিতার প্রতি মজন্বুর উত্তর । 


পিতার বচন শুনি চক্ষে বহে নীর। 
কাতরে কহেন ধীর পরাণ অস্থির ॥ 
জনক-জননি শুন আঁমাঁর বচন। 
লয়লারে তাজি কিসে স্থির করি মন ॥ 
প্রেয়সীর প্রেম-পাঁশ লাশিয়াছে চিতে। 
সপিয়াছি মনঃপ্রাণ তাহার পিরীতে ॥ 
কেমনে তাহারে তাজি থাঁকিৰ অন্তর | 
নিরন্তর দগ্ধ করে জাঁমার আন্তর ॥ 
তাই ভাবি সদ আমি লরলার রূপ | 
উলিয়ে উঠিহে বিরহ-বিষক্প ॥ 
৪ 


লয়লা-মজনু। 
বিচ্ছেদ-অনলে মোর দহিন্থে শরীর | 


'শ্মিভান না যাঁয় বিনা প্রিরা-প্রেমনীর ॥ 


মম মনঃ স্থির নহে তাহার কারণে । 
প্রেয়লীর দেখা পাঁৰ বল না কেমনে ) 
আঁকার মনের ভাব কে জানিবে আর । 
সেই জানে প্রেমের শরীর হয় যার ॥ 
তোমাদের স্নেহে মোর নাহি প্রয়োজন । 
শেল দম লাগে বুকে ওসব বচন ॥ 
প্রিয়ার দা পেলে মোর মরণ মঙ্গল। 
দেশে না রহিৰ শুধু ভ্রমিব জঙ্গল ॥ 

এত বলি হেলা করি প্রিতাঁর বচন। 
পুনর্বার কানমেতে করিল গমন ॥ 
প্রেমাশুন শতগুণ বাড়িয়ে উঠিল । 
বিচ্ছেদ বাতীসে তাহা আরো! জ্বেলে দিল ॥ 
কাঁননে কাননে ধীর করেন ভ্রমণ 
প্রেয়সীর নাম ধরি ডাঁকেন সঘন ॥ 
'বাতুল হুইল পুত্র দেখি দগ্ডধর . 
ছাঁহাঁকাঁর করে সদা শিরে হাঁনে কর॥ 





লয়লা-মজনু। ৫১ 


মজ নুর বায়ুরোগ নিবারণ জন্য রাজার 
এক মুনি-সমীপে গমন | 


শপিস্পশপি 


স্বতের লাগিয়ে, ভূপতি ভাবিয়ে, 
নাপান কিছু উপায়। 

মজনু ছুর্মাতি, হইয়াছে অতি, 
হয়েছে পাগল প্রায় ॥ 

হায় হায় হায়, কি কার উপায়, 
কেমনে হবে সে ধীর। 

জীবনের ধনে, হাঁরাঁয়ে কেমনে, 
রহিব হইয়ে স্থির ॥ 

এ বড় বিষাদ, প্রমোদে প্রমাঁদ, 
ঘটন কপালে মোঁর। 

কিধি বাদ সাঁধে, কি করিবে সাধে, 
হায় একি দাঁয় ঘোঁর॥ 

এমন সময়, তথায় উদয়, 
ধীর পাস্থ এক জন! 

নৃপে আশ্বীসিয়ে, কছেন হাঁলিয়ে, 
সুস্থির হও রাঁজন ॥ 


৫৮ লয়লা-মজন্তু! 


ধর হে বচন, সন্বর রোদন, 
উধরয ধর ০হ মনে। 
মনোৌছুঃখ তব, নষ্ট হবে সব, 
চল ছে আমার সনে ॥ 
ঈইস্ট-পঁরায়ণ, এক তপোঁধন, 
বিয়ে ভাছেন বনে । 
মননের বেদন, ভারে নিবেদন, 
ক্র গিয়ে এই ক্ষণে ॥ 
শুনি নরবর, হরিষ অন্তর, 
কন জাগন্ডক জনে । 
ওছে ঘহাঁশয়, বিলম্ব না সয়, 
চল যাঁব তব সনে ॥ 
এতেক বলিগে, পথিকে ইয়ে, 
ভুপতি কাননে যাঁন। 
সমাধি করিয়ে, আছেন বলিয়ে, 
মুনিরে দেখিতে পান ॥ 
দ্রুত নৃপবর, যোঁড় করি কর, 
মুনিরে বিনয়ে ভাঁষে। 
তনয় আমার, হুল জ্ুরাচার, 
গৃহ-বাসে নাহি আসে॥ 


৫ 


লয়লা-মনু। ৫৩ 


সণর প্রেমতন্ক, হয়েছে উ্বান্ত, 
ভাজে গৃঙ্থ বাপ মায়। 

কর হে ওপাঁয়, যাতে গৃহে যায়, 
ধরি প্রভু তব পায় ॥ 

করি হে মিনতি, রাখ হে ভারতী, 
ধাঁদা রব তব কাছে। 

এক মাত্র মম, পুক্র প্রিয়তম, 
আর নাহি কেহ আছে॥ 

বিধি বিড়ম্বন, কপালে লিখন, 
করিয়াছি কত পাপ। 

দেই কর্মফলে, এই ফল ফলে, 
আছে বুনি কার শাপ ॥ 


তপস্থি-কর্ৃক মজ মুর প্রতীকার। 


এতেক শুনিয়ে ঘি কন নৃপবরে | 
ইহার উপাঁয় তণদি করিব সত্তবরে ॥ 
আলুঢ়া কন্যাতে স্ুড়ী যতনে কাটিবে। 
তাতে তারা করি লয়ল মডল্ুরে দিবে ॥ 


৫৪ 


লয়ল1-মজ্নু। 


পরে লয়লার গৃহ-মৃত্তিকা লইয়ে। 
দেবে হে উহ্বার চক্ষে অঞ্জন করিয়ে ॥ 
শর্করা পড়িয়ে দেবে করিতে ভোজন । 
শীস্ত হবে সত তবে শুন হে রাঁজন্‌ ॥ 
ত্বরা করি কর নৃপ এই আয়োজন । 
অন্যথা না হবে কভু আঁমার বচন ॥ 
এতেক শুনিয়ে নৃপ গৃহেতে আঁনিয়ে। 
দিলেন ওষধ সব সংগ্রহ করিয়ে ॥ 
তাহে মজ্নু ক্রমে শীন্ত হইতে লাগিল। 
দেখি রাঁজা রাণী অতি হর্ষিত হইল ॥ 
ফবি কহে ইহা শুদ্ধ লয়লার কল। 
আপাততঃ ভাল কিন্তু বথা এ কৌশল ॥ 


মজন্বুর বিবাহের উদ্যোগ । 


নৃপতি দেখেন নিজ নন্দনে যখন | 
উত্ক্িত চিত নহে সদা নুস্থ মন ॥ 
হইয়াছে ঘৃছে মতি নাহি অন্য ধ্যান। 
কুমতি কুতত্ব ছাড়ি পাইয়াছে জ্ঞান ॥ 


লয়ল1-মজ্নু। ৫৫ 


এক্ষণে বিবাহ দিতে উপযুক্ত হয়। 
মনস্থ করিয়ে তবে পাত্র প্রতি কয় ॥ 
শুন পাত্রমিত্রগণ বচন আমার! 
পরম শ্ন্দরী কন্যা তত্ব করতার॥ 
অতিশয় স্বকুমার মম প্রাণধন। 
চজ্মুখী কন্যা সঙ্গে করাব নিলন ॥ 
নৃপ আজ্ঞা শুনি কহে সভাসদগণ। 
উচিত ইহার সঙ্গে লয়লা-মিলন ৪ 
বার প্রেমে মত্ত হয়ে ছিলনাক জ্ঞান! 
তাঁহার মিলনে পাবে পুন প্রীণদান ॥ 
এতেক শুনিয়ে রাঁজা সম্মত হইল। 
পাত্র-মিত্র বঙ্ধুজনে আদেশ করিল 
ত্বরায় সাঁজ ছে তবে এখনি যাইব । 
সঞ্থন্ধ নির্বপ্ধ আঁজি করিয়ে আসিব ॥ 
হরঘিত হুইয়ে সাজিল সর্ব্জজন | 
নৃপতির সঙ্গে রঙ্গে করিল গমন ॥ 
আজ্ঞ। পেয়ে যত সেনা চলে অগণন |. 
ঢাঁল তলয়ার-ধরা সদা দিংহ-্যন পর 
তথায় শুনিল সাঁধু এই সমাচাঁর। 
আদিছেন মহীপাঁল ভবনে আমার ॥ 


৫৬ 


লয়পা-মজনু ॥ 


মিত্রগণ লয়ে সঙ্গে তবন হইতে। 
রাঁজার নিকটে গেল জাহ্বাঁন করিতে 7 
উভয়ে উভয়ে দেখি মন্থ সুখী মনে ) 
সমাঁদরে ভূপে সাঁধু আঁনিল ভবনে ॥ 
বাঁটাতে জানিয়ে সাঁধু পিল মিংহাঁসন 
ছুপেরে ভবনে পেয়ে আনন্দিত মন ৪ 
মণিষ্কয় সভামাঁজে কলে বসায় ) 
যথাযোগ্য সস্তাঁষণ করে নে সবাঁয় ॥ 
আতর চন্দন চুয়। থরে থরে রয়। 
যাঁর হাহা ইচ্ছা হয় তার ঘ্রাণ লয় ॥ 
পুস্পের নুগপ্ধি বায়ু করিছে ব্যজন। 
মনে ভ্তান হয় যেন ইক্সের ভবন ॥ 
নর্তক নর্তকী নাচে অপরূপ সাজে । 
ভড়ামি করিছে ভাড়ে সেই সভা! মাজে ॥ 
তণ্কুর সারঙ্গ বাজে মধুর মৃদঙ্গ। 
গায়কে গাইহে গান লাহি তানে ভঙ্গ ॥ 
নৃুপতি সাধুর কর ধরিয়ে করেতে। 
কাতরে কহেন কথা তাহাঁর পরেতে॥ 
রাখ ওহে শিত্র এক আমার বচন । 
এক ভিক্ষা চাই ভামি তোমার সদন ॥ 


লয়লা-মজনু। ৫৭ 


উত্তর করিছে সাধু কর অনুমতি । 
আমিতো কিস্কর তৰ তুমি নরপতি ॥ 
খণ্ডিতে কি পারি আমি তোমার বচন। | 
যে আজ্ঞা করিবে তাহা করিব পালন ॥ 

অবশেষে নৃপবর পাইয়ে আভীাস। 
কহেন বিনয়ে তবে স্পাময় ভাঁষ ॥ 
মম পুক্র সঙ্গে তব কন্যার সহিত। 
ওহে বন্ধু বিভাদিয়ে সুস্থ কর চিত। 


শপ তি 


নৃপতির প্রতি সাধুর উত্তর। 


বিলয়ে কহিছে সাধু শন হে রাঁজন। 
কেমমে সম্মত হই ইকাতে এখন ॥ 
জীবনের জাঁশা ভাজি হয়ে অচেতন । 
মজনু ভ্রমিদ্ধে সনা বিজন কাঁনন ॥ 

ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়াছে প্রচার নগরে | 
উন্াত্ত হইয়ে সদা! ফেরে ঘরে ঘরে ॥ 
কুপথে প্ররত্ত তারে নিশ্চয় জানিয়ে। 
কেমনে কন্যারে দিব জলেতে ফেলিয়ে ॥ 


৫৮ 


লয়লা-মজন্বু। 


তাহাঁর সহিত বিভ1 দিতে না পাঁরিব। 
উন্মত্ত কর়েস তব আর কি কহিব ॥ 
শুনিয়ে ভূপতি কন তাহে নাহি ভয়। 
ধরাতলে তাঁর তুল্য জ্ঞানী কেবা হয় ॥ 
প্রেমেতে মজিয়ে হুল ক্ষিগু নাঁম তাঁর। 
সন্দেহ ইহাঁতে আঁর নাহি আঁপনাঁর ॥ 
প্রত্যক্ষ দেখছে যদি আনি এই স্থান। 
দেখিলে তাহারে তব সুস্থ হবে প্রাণ ॥ 
এতেক শুনিয়ে সাঁধু সম্মত হইল । 
রাজস্ুতে আঁনিবাঁরে আদেশ করিল ॥ 
ভূপ্পাতি কহেন তবে পাত্র মিত্রবরে | 
ত্বরায় আন হে স্ুতে সভাঁর ভিতরে ॥ 
নৃপতির আজ্ঞা মাত্রে মন্ত্রী এক জন | 
রাঁজনিকেতনে তবে করিল গমন ॥ 
রাঁজপুভ্র নিকটেতে কহে বিবরিয়ে | 
তব সঙ্গে সাঁধুকন্যা দিব মিলাইয়ে ॥ 
» শুনি সুখী হয়ে ধীর বাঁদ-ভূষা পরে । 
মণিময় অভরণ পরে তাঁর পরে ॥ 
রূপের মাধুরী বেশে দ্বিগুণ বাঁড়িল। 
পূর্ণিমার চাঁন ষেন ভুূতলে পড়িল ॥ 


লয়লা-মজনু। 


সৈন্যগণ সঙ্গে ধীর আঁরোহিয়ে করী। 
সাধুর সদনে গেল অতি ত্বরা করি ॥ 
সদাগর নিকটেতে প্রণাম করিল। 
হেরিয়ে সে রূপ সাধু আলিঙ্গন দিল ॥ 
সভাস্থ সমস্ত লোক কছে পরস্পর | 
হেরি নাই হেন রূপ অব্দি ভিতর ॥ 
সাঁধু বলে রুঝিলাঁম নহে ত্বানহীন। 
প্রেমেতে আমক্ক হয়ে হইয়াছে হীন ॥ 
বিবাহ কারণ যত সভাসদগণ। 
কন্যা সম্প্রদানে তবে করে আয়োজন ॥ 
প্রফুলিত সর্বাজনে নাহি ছুঃখলেশ। 
স্বখের সাগর-নীরে ভামিল নরেশ ॥ 
ম্রমঙ্গল পনি করি নকিৰ ফুকারে। 
সেলাম জানায় ফিনি প্রতি দ্বারে দ্বারে ॥ 
নরকে লাচিছে তালে গায়ক গাইছে। 
কাড়া ঢোল নহবত সতত বাজিছে ॥ 
ইতিমধ্যে আনি এক কুকুর ত্বরাঁয় 
নির্য়েতে রঙ্গ করি প্রবেশে সভায় ॥ 
অপুর্ব কুকুর দেখি মজনু স্বজন! 
সভাসদে জিত্তীসা কলিল দেেইক্ষণ ॥ 


৫৯ 


৬০ 


লয়ল1-মজন্দু। 


আহামরি কুক্ধরের হেরি কি লাবণ্য । 
পুষেছে ইহাঁরে যেবা সেই জন ধম্য ॥ 
সভামধ্যে কহে কেহ শুনিয়ে বচন । 
লয়ঙ্জার প্রির অতি করে সে যতন ॥ 
স্সেঙ্কভাবে সদ রাখে নিকটে আপন । 
এরে লয়ে বিভাঁবরী করে সে যাঁপন ॥ 
শুনিয়ে ধীরের মনে ভাঁব উপল । 
প্রিক়্াপ্রিয় কুকুরেরে আলিঙ্গন দিল ॥ 
চশ্বম করিয়ে করে বক্ষেতে ধারণ 
তদন্তর কিলেন মস্তকে স্থাপন ॥ 
আম্চর্যয মানিয়ে কছে সভাঁসদগণ। 
কি হেতু ইহাঁরে বল দিলে আলিঙ্গন ॥ 
শুনিয়ে কহেন ধীর সত্তর হইয়ে। 
বিধি সাধিলেন বাদ বিরহে দহিয়ে ॥ 
প্রেয়সীর শ্রিয়বর হয় যেই জন। 
বহু ভাঁগ্যফলে হয় তাহার মিলন ॥ 
প্রেয়সীর রূপ জাগে মনে নিরস্তর | 
কেমনে তাহারে জামি রাখিব অন্তর ॥ 
হায়রে প্রাণের প্রাণ এ অধীন জনে । 
ত্যজিয়াছ ভিন্ন ভাঁবে কহ না কেমনে ॥ 


লয়লা-মজন্ু। ৬১ 


প্রিয়ার মিলন সম ধরিল তাহায়। 
ভদ্ধ উন্মীলিত নেত্রে চারি দিগে চায় ॥ 
এ রূপ দেখিয়ে তায় পাধু মনে করে। 
কোনগুণে কন্যা পিব এ বাতুল বরে ॥ 
অনন্তর কছিলেন নৃপ-সনিধান । 
না হয় স্বদেশ ছাড়ি করিব প্রয়াণ ॥ 
তোনার নন্দন সহ বিবাহ নাপিৰ। 
বাড়লে করিলে কন্যা মরমে মরিব ॥ 
ইহার মিলনে হবে কলঙ্ক জপিক। 
প্ররবাপী লোকে দেবে শত শত পিক ॥ 
সাধুর শুনিয়ে বাণী হরিষে বিষাদ । 
কহে রায় বিধি বুপি' সাধিল এ বাদ ॥ 
মিংহাসনে তবে আর নাহি প্রয়োজন । 
করিব এ দেহশ্খাত্রা বন পর্যটন ॥ | 
জগতের সার ধন পুজেরে তাজিয়ে। 
কিছু সখ নাই মোর এ রাজা লইয়ে ॥ 
বুনিলাম নিতান্ত বিধির বিড়ন্বন । 
উপায় না পাই সার কি করি এখন ॥ 
এত বললি তথা হতে গমন করিল। 
ভুনয়নে বারি ধাঁল! কনিতৈ লাগিল ॥ 


৬৯ লয়লা-মজ্নু। 


পুজ্ধের প্রতীকারার্থে রাজার পুনর্দধার অন্য 
মুনি-সমীপে গ্রমন। 


পেপসি 


কারি গৃহে আগমন, নৃপতি মেধলেতে রন, 
সতত নয়নে নীর বয়। 

চিন্তাঁযুত অনুক্ষণ, সদাই বিরল মন, 
পাত্র-মিত্র দেখিয়ে সভয় ॥ 

রাজ্য মাহি পাঁলে আর, দেশ হুল ছারখার, 
বঞ্চিছে বিষাদে প্রজালোক। 

কার ধন কেবা হরে, কেহ বা প্রাণেতে মরে, 
ব্যাপিল রাঁজত্বময় শোক ॥ 

ছেরিয়ে রাজ্যের গতি, মন্ত্রী মনে দুঃখী অতি, 
রাঁজার নিকটে আসি কয়। 

তুমি টরলে অন্য মনে, রাজ্য চলে হ্থে কেমনে 
গেল রাজ্য ওছে মহাশয় ॥ 

শুনি কন নরেশ্বর, কি কব ছে মক্ত্রিবর, 
প্রাণ কাদে পুত্রের লাশিয়ে। 

এ ছুঃখলাঁগর-পাঁরে। লয়ে যেতে যেবা পারে, 
তুধি তাঁরে বহু ধন দিয়ে ॥ 


লয়লা-মজ্নু | ৬৩ 


হারাইয়ে সে কুমার, সব দেখি শুন্যাকাঁর, 
রাজ্যে আর নাহি প্রয়োজন। 

সবে মাত্র সেই ধন, থাঁকে কিসে সে রতন, 
কর সবে তাহার চিন্তন ॥ 

যাতে ত্যজি এ কুমতি, গৃহৃধণ্মে করে মতি, 
বন তাঞ্ডি ভাল বাসে গে5। 

তুমি শ্্রিয় মন্শ্রিরর, মম এই বাঁকা ধর, 
এমন উপাঁয় করি দেহ ॥ 

এক আসম্ভক জন, আমি তথা সেই ক্ষণ, 
নিবেদিল ভূপতি সমুখে | 

শ্রীমের নিকটতর, আছে এক মু্দিবর, 
শুনিয়াছি আমি লোকমুখে ॥ 

পৃথিবী মধ্যেতে আর, কেহ নহে তুল্য তাঁর, 
জপ যজ্ঞ হোমতে তৎপর । 

ইষ্ট-নিষ্ঠ সাঁধুমতি, সদা প্রীতি ধর্ম প্রতি, : 
ধাঁরে সদা সদয় ঈশ্বর 

ভাহাঁর মিকটে চল, হবে সব সুমঙ্গল* 
করিবেন রূপীকণ! দান। 

জানাইলে দুঃখ তব, শীস্্র শান্ত হয়ে সব, 
গৃছে রবে ওই নুসন্তাঁন ॥ 


৬৪ 


লয়লা-মজনু। 


শুনি নৃপ ত্বরাত্বরি, পুক্ত নিল সঙ্গে করি, 
বন্ধন ছইয়ে আঁশা-পাশে | 

মুনীজ্্ আছেন যথা, উপ্পনীত হয়ে হথা, 
নিবেদিল অতি নত্রভাবে ॥ 

এই শ্রির পুভ্্র মোর, শ্রিয়া-প্রেমে হয়ে ভোর, 
হইয়াছে বাঁহাজ্ঞা নহীন। 

নাধি মানে বাঁপ মায়, হাঁয় হাঁয় একি দাঁয়, 
হইতেছে ক্ষিপ দিন দিন ॥ 

বুরাই ইহাঁরে যত, জারো! ক্ষিপ্ত হয় তত, 
তারে ভাঁবি ত্জিল সকল। 

বিষম পিরীতে মন, ভাবি ভাবি আন্কুক্ষণ, 
নিতান্তই উন্মত্ত কেবল ॥ 

উপায় করিয়া দেহ, পুত্র বিনা নাহি কেহ, 
বৃথা যম সকল নংসার। 

কূপা করি এই দীনে, দ্রিন দিয়া দিনে দিনে, 
মন ব্যথা ঘুচাও আমার ॥ 

রাজার বিষাঁদ শুনি, মুনি মহা দুঃখ গুণি, 
কহিলেন কয়েমে তখন । 

ত্যজি হেন রাজ্য ধন, পিতামাতা আঁত্াজন, 
কেন ভ্রম বন উপবন ॥ 


লয়লা- মজনু । ৬৫ 


মজি প্রেম-পারাবারে, মাযা-পাশ একেবারে, 
কেন কেন কর্রেলে হেদন। 

পিরীতে মজিয়ে গিয়ে, কুলে জলাঞ্লি দিয়ে, 
ক্ষিপ্ত বেশ করেছ ধারণ ॥ 

তাই বলি মুক্তি ধর, মিছে প্রেম প্রেম কর, 
মনোন্তখে রহ গৃহবাসে। 

জ্ঞানবান হয়ে কেন, হইলে উন্বাত্ত যেন, 
গৃহত্যাগী পোড়া প্রেম-আশে ॥ 

না বুল তাহার মর্ম, কুলটার কোথা ধর্প্ম, 
বাহিরেতে প্রণয় প্রকাশে । 

অন্তরে গরল-ভার, বুঝে উঠে সাধ্য কার, 
ছলে কলে কত মতভাষে ॥ 

শুনি ধীর এই বাণী, যোড় করি ছুই পাঁণি, 
কছিছেন মুনি-সন্সিধানে | 

মম মন কে জানিবে, মম ভাব কে বুলাবে, 
আমি জানি আর সেই জানে ॥ 

মাটী মম নিংহাঁসন, করেছেন নিরঞন; 
এতে স্বখ বড় তপোধন। 

মাভাপিতা আস্ম্যগঞ, কোথা রবে বন্ধু জন, 
সবে শব হইবে যখন ॥ 

৫ 


৬৬ 


লয়লা-মজনু। 


ধরাঁতলে পন্য মেই, ভালবাঁসা জানে যেই, 
আর আমি কব কি গোর্সীই। 

মুখে প্রেম করে দাঁন, না হেরিলে যায় প্রাণ 
সেই বন্ধু বিনা আর নাই ॥ 

প্রকাশিয়ে অনুরাঁগ, আগার প্রেমের যাগ, 
জাগে তার মনে অনুক্ষণ | 

মম শ্খে দেই শশী, মস দুখে সেই দুখী, 
শ্লেহ করে কে আার তেমন ॥ 


ভিন্ন কাঁয়া মাত্র তাঁর, ভিন্ন নহে কিছু আর, 


সেই মোর ধন জন গ্রেহ। 
সেই মম ধাঁন জ্ঞান, সেই সে জামার প্রাণ, 
সেই ভিন্ন নাহি মোঁর কে ॥ 
অলার সংসার সব, ক্ষণ শাঁত্রে হয় শান, 
কি করিবে পরিবারগণ | 
আঁশা-পীশ করি নাশ, যখন ফুরাঁবে শ্বাস, 
কেবা কোথা রহিবে তখন ॥ 


'কেহ মাহি যাবে সঙ্গে, শুদ্ধ যাবে প্রেম-রঙে, 


পূর্বরাগ হয়ে জাগে আগে। 
তাই বলি তপৌধন, কর সেই আয়োজন, 


লয়লা-মজনু। ৬৭ 


যাতে পাই তারে অনুরাগে । 
তেমন রূপতো আর, ত্রিভুবনে পাওয়া ভার, 
হেরিলে অমনি শ্মর জাগে ॥ 


লয়লার যৌবনাবস্থার কূপ বর্ণন। 
বর বেণী মখন বিনায় বিলোদিনী। 
হোলে দোলে খেলে যেন কাল হুজছগিনলী ॥ 
শশীতে কলঙ্ক জাছে রদ্ধি আর হ্রাস। 
মে মুখ-্টাদেতে মদা পুর্ণিমা প্রকাশ ॥ 
কে বলে উত্তন পঞ্চশর-শরামন। 
প্রেয়সীর ভুক-প্গ ল্মরবিমৌহছন ॥ 

£নন্দি ইন্দীকর আহ কুর্গ গঞ্ীন। 
ব্ঠিয়াঙ্ছে পিপি তাঁর নযন-রঞুন ॥ 

নানা দেখি খগপতি হুইল খচর। 
জেনিয়ে অপর বিশ্ব ভার গুঠাপর | 

দশন মুকুতা পাঁতি জিনি মনোহর ॥ 
মৃদ্ভ ভামে তদো নাশে নিশ্দি সৌদামিনী | 
কোকিল বিকল করি অমৃততভাষিণী ॥ 
ভুজলতা দেখিয়ে মপাল অভিমানে | 
জলে প্রবেশিল শিয়ে বিকলিত প্রাণে ॥ 


লয়লা-মজনু। 


স্তনের তুলনা তাঁর করিকুস্ত নয়। 

তবে কেন অঙ্কুশের শাপ্তি তায় হয় ॥ 
জিনিয়ে "মক চাঁক হরি-মধ্াস্থান। 
মাঙ্জ খানি বিধি তার করেছে নির্মাণ ॥ 
মরি কিবা সুগভীর নাতভি-সরোবর । 
থরে থরে ত্রিবলির শোভা মনোহর ॥ 
নিতঘ্বের শোভা তাঁর কি বর্ণিব আর। 
হতে পারে মাটার মহী কি তুলা তার ॥ 
রাঁম-কদলীর তক সরল কে কয়। 
করিকর জিটিন উক চাঁক অতিশয় ॥ 
কোঁকনদ জিনি তাঁর চরণ-যুগল। 


. কনক চম্পক জিনি অঙ্গুলী সকল ॥ 


গজেজ্র মরাল চিনি ন্ুচাক-গামিনী | 

সে রূপের ল্য নহে স্থির সেখদাঁমিনী ॥ 
হাৰ হান লাবণ্য মাধুর্য ভঙ্গী ভাঁব। 
ছেরিলে হরে রে চিত্ত উঠে কত ভাব ॥ 


'লয়লার রূপ না দেখেছে যেই জন। 


ধরাঁতলে পরে সেই থাই জীবন ॥ 
বলিতে বলিতে ধীর হয়ে অনা মন। 
সেশ্থান হইলে শীঘ্র করে পলায়ন ॥ 


লয়লা-মজনু 1 ৬৯ 


এবনেচ্ছালাম নামক ভূপতির সহিত 
পয়লার বিবাহ্োদ্যোগ। 


লয়লার রূপ বার্ভী গেল দেশে দেশে । 
মজনু হয়েছে যোগী যার প্রেমাবেশে ॥ 
রূপের মাধুরী শুনি সকলে কিম্মিত। 
না দেখিয়ে সবে হয় অতি উৎ্কিিত। 
কেহ বা অমনি ষাঁয় আঁরব নগরে। 
মোহিত হইয়ে অতি কন্দর্পের শরে ॥ 
যেরূপ শ্ন্দর কবি বিদ্যার কারণ । 

ছয় দিনে বপ্ধমাঁনে করে আগমন ॥ 
এবনেচ্ছালাম নামে ভুূপতি-ভনয় । 
লয়লার রূপ শুনি বিমোহিত হয় ॥ 
মনোছুখে অপোমুখে রে লিরন্তর। 
অর্ধ হইয়ে স্মরশরে আর জর ॥ 
ভইল উপাত্ব প্রাদ ভেবে ০েবে মনে । 
সদা ইচ্ছা রূপ তাঁর দেখিবে কেমনে ॥ 
ক্ষুণ তৃষ্চ! নাছি সদ! সেই রূপ প্যাল। 
প্রেমেতে উন্যত্ত হয়ে হারাইল জ্ঞান ॥ 


৭০ 


লয়লা-মঙন্যু। 


ভূপাল-তনয়ে দেখি পাঁত্র-মিত্রগণ । 
যত উপদেশ দেয় না করে শ্রবণ ॥ 
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে শেষে নকলে সত্বর। 
সকল বরত্তীন্ত কহে নৃপের গোৌঁচর ॥ 
বাঁকুল হলেন রাজা এসব শুনিয়ে। 
ছুঃখানলে দ্ধ হন পুভ্রের লাশিয়ে ॥ 
কহে রাঁয় কেবা দিল দাঁকণ সংবাদ । 
জাধিল প্রমোৌদে মোর বিষম প্রমাদ ॥ 
আরব-পতিতর পুভ্ত্র কয়েন সুজন । 
ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়াছে যাহার কারণ ॥ 
যে কারণে সে জন সংঙ্গার ত্যজিয়াছে। 
মম পুর সেই রূপ ক্ষিপ্ত হয় পাছে ॥ 
ইহার উপায় নাই সে বালা-বিহনে | 
এই যুক্তি স্থির তবে করে মনে মনে ॥ 
পাত্র-মিত্র-সভাঁসদে কহেন তখন । 
আরব নগরে আমি করিব গমন ॥ 
অনুমতি পেয়ে সবে সাজিল ত্বরায়। 
ভুপতির সঙ্গে রঙ্গে চলিল সবায় ॥ 
উপনীত হল সবে আরৰ নগরে। 
সাধু আলি গৃহে লয়ে গেল সমাদরে ॥ 


লয়লা-মজন্বু ৷ ৭১ 


মণিময় দভাগুছে অপুর্ব আসনে । 
বসাইল মহারাঁজে পরম যতনে ॥ 
স্বগন্ধি চন্দন চুয়া নানা প্রদ্পাহার | 
থরে থরে সাজাইয়ে রাঁখে চমতকার ॥ 
সবাকার অঙ্গে দেয় গোলাপ আতর | 
সেরভে মোিত হয় সবার অন্তর ॥ 
মহীপাল সদাঁগর বনি এক স্থলে। 
ভুই জনে কথোপকথন কুভূহলে ॥ 
ভূপতি কহেন তবে সদাগর প্রতি । 
মম নিবেদন এক শুন মহামতি ॥ 
গজ এক আছে মোর পরম সন্দর | 
বহম্পর্তি সন সেই বুদ্দর সাগর ॥ 
ভি প্রেয়ম্বদ ধার বয়স নবীন । 
তার রূপ বর্ণে কেবা এমন প্রবীণ ॥ 
তব কন্যা সহ দেহ বিবাহ তা্ার 1 
এই লিবেদন মোর নিকটে তোমার ॥ 
রাজার বচনে সাধু সম্মত হইল। 
প্রণয় বচনে তবে উত্তর করিল | 
এ দানে কৰকণ! করি আইলে হেথায় | 
পূর্ণ হল মন ভাশা তব ককণায় ॥ 


৭২ 


লয়লা-মজন্থু। 


অঙ্গীকার করিলাম শুন নরপতি | 
বিভা দিব কন্য1 তৰ পুজ্রের সংহতি ॥ 





লয়লার বিবান্ধের উদ্যোগ । 
রাজার বচনে সাধু করিয়ে যতন । 
কন্যা সম্প্রদানে তবে করে আয়োজন ॥ 
আত্মীয়গণেরে সাধু সমাচার দিল। 
শুনিয়ে সে কথা সবে হরিষ হুইল ॥ 
নগরেতৈ এই রব হইল ঘোঁষণা। 
প্রমোদে প্রমদাগণ হইল মগনা ॥ 
আঁত্ব্য-জন যত সাঁধু-বাঁসে উপনীত । 
সহাঁস্য-বদনে সবে পুলকে পুর্ণিত ॥ 
রাগভরে কুলাচার্ধ্য বিবাহ কারণ । 
অতি শুভক্ষণ এক করে নিরূপণ ॥ 
প্রফুল্ল হইয়ে সাঁধু দাঁসগণ প্রতি । 
অতি অন্ুরাঁগে মবে করে অগ্গুমতি ॥ 
গে ষে দ্রব্য বিবাহেতে হয় প্রয়োজন । 
ত্বরাঁয় কর রে তাহা সব আয়োজন ॥ 

বিবাহের দিন যবে নিরূপণ ছিল । 
কাঁল সম দেই কাঁল নিকট হুইল ॥ 


লয়লা-মজন্ু. 


লয়লা ভাবিছে মনে একি হল দায়। 
প্রাণপ্রিয় পতি মম রন্কিল কোথায় ॥ 

হায় কি হইল মোরে না দেখি সে নে | 
অন্য কাঁরে নাহি জানি শয়নে স্বপনে ॥ 
অন্যেরে বরিবে মোরে একি ঘোর দাঁয়। 
কি আর কছিব আমি সে পিতামাঁতায় ॥ 
একে মোর লেগে আছে কপালে আশুন। 
আবার ইহাতে তাহা বাড়িল দ্বিগুণ ॥ 
এই রূপ চিন্তা করে গোঁপনে বসিয়ে । 
মেখীন ভাঁবে রছে সদ] দুঃখিতা হইয়ে ॥ 
সখীগণ মেলি কু পরিহাস করে। 

এত দিলে পেলে তুমি মনোমত বরে ॥ 
কানন্দিত সর্ব জমে আমোদ প্রমোদে 
মনোছুঃখে রহে বাঙ্গা পড়িয়ে বিপদে ॥ 
নর্ভক নর্তকী যত সুন্দর নাচিছ্ে। 
কলাবত জাদি যত গাঁয়ক গাইছে ॥ 
গাইহে মধুর স্বরে নাহি তালে ভগ ! 
ভাড়ে করে ভাড়াঁমি করিয়ে কত রজ ॥ 
এমন সময়ে তবে পার-মিব্রগণ। 

সাধু প্রতি কছে সবে বিকাহ বারণ ॥ 


৭৩ 


৭৪ 


লয়লা-মজন্কু। 


শুভক্ষণে শুভ কর্ম্ম কর সমাঁপন। 
কন্যার বিবাহ দিতে উচিত এখন ॥ 
অন্গুণতি পেয়ে সবে প্রফুল্প হইল। 
নৃপন্ূত সঙ্গে করি সভায় আইল ॥ 
সাধুর গৃহিণী হয়ে হরষিত মতি | 
ঘটকিনী প্রতি শীঘ্র করে অনুমতি ॥ 
লহ বস্ত্র অভরণ অতি ত্বরা করি । 
সাঁজাও বতনে আজি লয়ল] সুন্দরী ॥ 
ঘটকিনী যায় তবে লয়লার কাছে। 
দেখে ধনী মেখনেতে মাফ়ীতে বদি আছে ॥ 
: ঈষদ্র হাসিয়ে গিয়ে নিকটে বসিয়ে । 
আখি ঠাঁরি মৃছুভাঁষে কহে বিনাইরে | 
দিয়াছেন বিধি তোঁরে যৌবনের ভার। 
মুবক-বিহীনা হলে সকলি অনার ॥ 
রমিক সুজন বর এসেছে সভায়। 
প্রেমামৃত রসে শীষ সুস্থ কর তায় ॥ 
নবীন যুবতী হয়ে কিসের কারণ । 
হরণ করিছ কাল বাই এমন ॥ 
আজি তব শুভ দিন বিবাহ হইবে ॥ 
স্ুধাকর কুমুদিনী একছুত্র খিলিবে ॥ 


লয়লা-মজনু | ৭৫ 


হে নব-ললনা দেখ এ সুখ-শবর্বরী। 
বিফলেতে নষ্ট হয় আহা মরি মরি ॥ 
ভাগাক্রমে পাবে আঁটি বর মনোৌনত। 
রাজার মহিষী হয়ে স্খী হবে কত ॥ 
ত্বরায় পারণ কর বস্ত্র অভরণ। 
সুগন্ধি চন্দন কর অঙ্গেতে লেপন ॥ 
নয়নে অঞ্ন দেহ করিয়ে রঞন। 
সাজ, সাজ বিনোদিনি ভুবনমোহন ॥ 
কেন কেন হলে হেন বিষাদিনী প্রায়। 
ক্ষান্ত হও রদনতি পরি তোর পায় ॥ 
সুখের রজনা আজি বিফলেতে যায়। 
কহিয়ান্ে তব পতি তোমার আশার ॥ 
স্তন্দরি বিলঘ্বে আর নাহি প্রয়োজন । 
বেশ-ভুবা করি শাখ কর আগনন ॥ 
এরূপ নচনে ধনা কুপিতা হইয়ে। 
ঘটকিনী প্রতি কনে তর্চ্দিয়ে গর্চ্চার়ে ॥ 
শোন ঘটকিনি তুই জামার বচন। , 
প্রবোপ বাক্েছে তোব শাহি প্রয়োজন ॥ 
বির-দহছনে মেরে করিছে দহন । 
জাবনের আশা! ভাজি প্রিয়ের কারণ ॥ 


৭৬ 


লয়লা-মজনু। 


সেই মম প্রাঁণনিপ্রি সেই সে জীবন । 
দিয়াছেন বিধি যোঁরে সেই রত্ুধন 1 

এত বল কাদে বালা ব্যাকুল অন্তরে | 
ধারা ষছে ধরাতলে নয়ন-সন্বরে ॥ 
কাদিয়ে কাদিয়ে হাঁ9নে কপালে কম্কণ। 
অধীরা হইল ধীর নাঁথের কারণ ॥ 

বলে বিধি একি তব বিধি নিদাকণ। 

কি দোঁধ পাইয়ে পুন হইলে বিগুণ ॥ 
দিন কত দিয়ে সুখ অবশেষ পুন । 
জ্বেলে দিলে একেবাঁরে কপালে আগুন ॥ 
উন্সাত্ত বাঁরণ মন মাঁনে কি বাঁরণ। 

উাঁর প্রেম-পথে সদা করিছে ভ্রমণ ॥ 
ধরাতলে তিনি বিনে কে আছে আমার । 
তাঁরে ছাঁড়া হয়ে মোর প্রাণ ধ্বাচা ভীর ॥ 
হাঁয় হাঁর একি দায় কি কব বিখিরে। 
সম্পদ ঘটীয়ে ভুঃখ ঘটায় অচিরে ॥ 
মস্তাকের শিরোমণি হদয-রতন । 

ছাঁয় হাঁয় কোথাঁর সে রহিল এখন ॥& 
হৃদয়ের মণিহার সুখের নিধিরে। 

দিরে কেন ওরে বিধি পুন লও ফিরে ॥ 


লয়লা-মজনু। ৭৭ 


আলু থালু হল বালা কানিয়ে কাশিয়ে। 
ঘন ঘন শ্বীম বহে অনল ক্িনিয়ে ॥ 
ঘটকিনী প্রতি কহে কত কুবচন । 

বলে বেশ-ভুষাঁ আঁর নাহি প্রয়োজন ॥ 


এ আশা ত্যজিয়ে তুই কর্‌ পলায়ন। 
নিরর্থক অনুযোগ কিসের কারণ ॥ 


সেই মম প্যান জ্ঞান সেই প্রাণনন। 
তাহার বিরহে নাহি জানি অন্য জন ॥ 





লয়লার বিবাছের সম্মতি -শ্রবণে 
মাতার তিবসক্কার। 


স্বর! ফরি ঘটকিনী, হয়ে অতি বিষাদিন্ী, 
চলিল সে গৃহিণীর কাছে। 

আলু থালু কেশ-বেশ, দুর্গতির নাহি শেষ, 
আইল শ্রেষ্ঠিনী যথা আছে ॥ 

কহে শুন ঠাঁকুরাণি, না শোনে সে ছিতবাঁণী, 
বসে আছে বিরস-বদন | 

লোগী যেন যোগ্রাসনে, বসে রছ্ে এক মনে, 
নাহি কিছু বাক্য জালাপন ॥ 


৭৮ 


লয়লা-মজনু। 


বিবাহ্ছের বার্তা শুনি, বিবম বিষাদ গুণি, 
বারিধারা বহিছে নয়নে । 

গিছ্ধে কেন অকারণ, কর আর জ্বালাতন, 
বিভা দেহ মজনুর সনে ॥ 

ঘটকিনী-বাঁণী শুনি, শ্রেষ্ঠিনী প্রমাদ গণি, 
শীতে ধায় কন্যার মহলে | 

বদ্ছি জিনি বহে শ্বাস, আলু থালু কেশ-বাম, 
লাজে খেদে নেত্র ভীমে জলে ॥ 

কনা! দেখি উন্নীদিনী, হয়ে অতি বিষাঁদিনী। 
ঘন শিরে করাঘাত করে। 

বলে লো অভাগিনি, হলি কুলকলস্কিনী, 
কি ক্ষণে জন্মিলি মোর ঘরে ॥ 

কেন এ কুমতি তোর, হইলি পাগল ঘোঁর, 
প্রমাদ পাড়িলি ভাল শেষে । 

ভাঁল পড়া পড়েছিলি, ই বিদ্যা কি শিখিলি, 
কলঙ্ক রটালি দেশে দেশে ॥ 

সকলে শুনি এ কথ নিন্দা করে যথা তথা 
ছার খার হয় কুল-মাঁন। 

শুণিলে সাধু এ কথা, পাইৰে মরমে বাথ, 
হবে তার ততি অপমান ॥ 


লয়লা-মজন্। ৭৯ 


হাম কে সাপিল বাদ, প্রমোদেতে কি প্রমাদ, 
কতই গঞ্জনা আর সব। 

তোরে রথ করি রোষ, মোর কপালের দোষ, 
ইহ! আনি কারে আর কব ॥ 

কে নাযায় বিদ্যাগারে, বিদ্যা লাভ করিবারে, 
কুই বিদ্যা এই কি শিখিলি | 

শুদ্ধ করি প্রেন-তভ+ হলি লো বিবনমন্ত। 
জন্মে ভুই কেন না মরিলি ॥ 

ওরে বিধি নিদাকণ, তোমার কি কব গুণ, 
কপালে জাগুন জ্বেলে দিলি। 

কেন দিলি হেন মেয়ে, তুই কেন এর চেয়ে, 
ঘোরে বন্ধ্যা করে না রাখিলি ॥ 

ভাশি জানি মহীরন্য! লয়ল| আমার কন্যা, 
প্রশংসা ভাঙ্ছে রে সর্ধর্ীই। 

ভি রপ-শুণ-যুত, মহ্যানান্য রাজন্ত, 
মনোন্খে করিব জানাই ॥ 

দেপি তোর কি কুরীত, হিতে হল বিপরীত, 
হেলা কর আমার বচন। 

কেন পাগলের তরে, কাল কাট মকাতরে, 
তারে ভার না পাবি কখন ॥ 


লয়লা-দজ্নু। 


রম্য বেশ-ভুষা পর, ত্বরা যাও বাসঘর, 
পাবি বর রূপের নাগর। 

মনেতে ধৈরয ধর, যেখবন সফল কর, 
লয়ে সুখে গুণের সাগর ॥ 

মাতার বচন শুনি, বিষম বিষাদ গুণি, 
মনোছুখে রহিল যুবতী । 

বলে বিনা মনোৌচোঁর, বিরহ-অনল মোর, 
নিবাইতে কাহাঁর শকতি ॥ 


শেপ 


মাতার প্রতি লয়লার উত্তর । 


মাত যত কহে, কনা! মেখধনে রছে, 
কেবল মজনু ধ্যান। 

আঁখি ছল ছল, কাঁদিয়ে বিকল, 
সেই ভিন্ন নাহি জ্ঞান ॥ 

কেঁদে কহে ধনী, শুন গো জনন, 
কেন কহ কুবচন। 

তাঁহার পিরীতে, মজায়েছি চিতে, 
সেই মম প্রীণ-ধন ॥ 

সেই মম পতি, নাহি অন্য গতি, 
নাহি অন্যে প্রয়োজন । 


লয়লা-মজন্বু। ৮১ 


না পাই ভাবিয়ে, পাই কি করিয়ে, 
দেই মম প্রিয়জন ॥ 

আপদ উহার, জানি আমি সার, 
সেই পদে মভি গতি। 

সেই ধ্যান জ্ঞীন, সেই মম এরাঁণ, 
সেই মে আঁমাঁর পতি ॥ 

জানে জশগীজন, লয়লার মন, 
মজেহে মজনু প্রতি । 

কেন বাক্য-শর, হান নিরন্তর, 
নাহি অন্যে মম মতি ॥ 

ভারে কিসে পাব, জীবন জুড়াঁব, 
যেকরে আমার মন! 

প্রেম-আীশে ভীর, জীবন আমার, 
ধেচে আছে এতক্ষণ ॥ 

তিনি খিনে আর, কেহ গো জামার, 
নাহি ত্রিভুবন মাঁজে। 

বস্ত্র আভরণ সব অকারণ, 
তিনি বিনা নাছি সাজে ॥ 

কি কাঁজ জীবনে, ছারায়ে সে ধনে, 


অন্যে কিবা প্রয়োজন । 
ঙ 


লয়লা-মজন্ু। 


জননী হুইয়ে, বাঁৎ্সল্য ত্যজিয়ে, 
কেন কর জ্বালাতন ॥ 





বিবাহ রাধিতে লয়ল! কর্তৃক এবনে- 
চ্ছালামের দুর্গতি। 


সাধুর গৃহিণী দেখে নিজ তনয়াঁয়। 
পাঠীতে বাঁসর ঘরে নাহিক উপাঁয় ॥ 
বলে হায় একি দায় ঘটিল এখন। 
পাগলের প্রেমে মজি না শোনে বারণ ॥ 
অবশেষে কহে রামা ক্রোধে করি ভর | 
ওরে ঘটকিনি শোন আমার উত্তর ॥ 
অতি বল করি ধরি লয়লার করে। 
ত্বরিতে প্রবেশ কর জামাতার ঘরে । ] 
মিলাইয়ে দেহ ফ্ৌহে সুখদ বাঁসরে ॥ 
এতেক শুনিয়ে ঘটকিনী ত্বরা করি । 
লয়লারে লয়ে গেল বলে করে ধরি ॥ 
ভূপতি-তনয়ে কন্যা দিল সমপ্পিয়ে | 
বলে মুখে বঞ্চ রাঁতি কামিনী লইয়ে ॥ 


লয়লা-মজন্ু। ৮৩ 


এত দিনে হলে তুমি লয়লাঁর কান্ত। 
প্রমোদে প্রমদা লয়ে স্তখী কর স্থান্ত ॥ 

- এত বলি ঘটকিনী এল শীঘ্রগতি। 
লয়লার রূপ দেখি ভুলিল ভূপতি ॥ 

নত শিরে রহে কন্যা ভাবে মনে মনে। 
হাঁয় রে বিধীতা তোর এই খিল মনে ॥ 
বদেষ্ঠিল বর তাঁর শয্াঁর উপর । 

খাট হতে নামি ধরে প্রেয়সপীর কর ॥ 
তার পরে শয্যোঁপরে বসাইতে চাঁয়। 
সাধিয়ে তুষিয়ে কত পড়িয়ে ধরায় ॥ 
লয়লার ভাব দেখি বিশ্রিত হদয়। 

বলে হায় বিপি কেন হইলে নিদয় ॥ 
ম্দুভীষে তোৌষে তারে চরণেতে পরি । 

এ অধীনে কেন বাম হইলে স্মন্দরি ॥ 
এই আমে আসে বলি আঁলার আশায় | 
রহিয়াছে মনওপ্রীণ চাঁহিয়ে তোমায় ॥ 
চাছিয়ে তোনাঁর পথ রয়েছে নয়ন 1 * 
পলকে পলকে হয় প্রলয় যেমন ॥ 

না তুষিবে প্রাণ যদি কেন তবে জাঁসা। 
আশা পক্ষে আসা নর জাস। প্রাণ-নাঁশা ॥ 


৮৪ 


লয়লা-মন্দন্বু। 


প্রাথ মন সপিলাঁম ভাবিয়ে নরল । 
কেজানে তোনাঁর মনে ছলন1 গরল ॥ 
হরে নিলে মনঃ প্রাণ হে নব-ললন1। 
তৰে কেন দীন-দাঁমে কর হে ছলনা ॥ 
আনিবা মাত্রত মোর হর প্রাণ মন। 
উচিত কি হয় তব করিতে এমন ॥ 
নিরখি নবীন চাঁদ চকোর যেমন। 

সঘনন গগণে করে সঘন গমন ॥ 

এ সনয়ে হয় ষদি ভাঁঙ্কর প্রকাশ । 
আকাশে গিয়ে সে শুধু নিরখে আকাশ ॥ 
সেই রূপ মম ভাঁব হইল এখন | 

প্রাণ মন আমার হতেছে জ্বালাতন ॥ 
তোমাঁর অপ্ীনী আমি জানিবে নিতান্ত । 
তৃমি ছুঃখ শান্ত কর অথবা কতান্ত ॥ 
রাজস্ুত কহে বত প্রেমের প্রসঙ্গে । 
লরলা তীর যেন বাণ ধেধে অঙ্গে ॥ 
প্রেমের -আবেশে বর হইল অধর | 

ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে ম্মরে জর জর ॥ 
ভাঁবেতে বুল হে যত রমিক সুজন । 


.অক্মি-তাঁপে ঘ্বৃত করে যে ভাব ধারণ ॥ 


লয়লা-মজনু। ৮৫ 


অস্থির হছইয়ে বর ধরে তার করে । 
পদাধাত করে বাঁমা মস্তক উপরে ॥ 
লাখি খেয়ে পড়ে নৃপ ধরায় ত্বরায়। 
ছিল না এমন কেহ ধরে আলি তাস ॥ 
বিষম কাতর বর দুঃখে দেহ দহে। 
আবাঁর ভাবেন পেটে খেলে পিঠে সহে ॥ 
এবার লয়লা বুনি! ভর্ত্িবে ভামায়। 
আবাঁর ধরায় বমি পরে তাঁর পায় ॥ 

পুন ন্োধডরে ধমী পদাপাত করে। 
অচেভনে পড়ে লর ভূনির উপরে ॥ 
সর্রোধে কামিনী কহে করিয়ে ভঙ্ভীন | 
চাহ ছুস্ট পর দ্রব্য করিতে হরণ ॥ 
কেমন সাহস ভোর মনৈ ভয় মাই। 
হইবে আদার পতি নেনেছ কি তাই ॥ 
শুন রে ভুঞ্জম তোরে করি আমি মাঁলা। 
শিবা হয়ে নিংহ-দ্রারে দিস নাকে হান] | 
তোরে যদ্দি ভজি তবে ধিক এ জীবনে 
হেন মতি হলে ডুবে মরিব জীবনে ॥ 
দুর হও হেথা হতে এখনি সত্বরে। 
আপনার প্রাণ লয়ে যাহ নিজ ঘরে ॥ 


৮৬ 


লয়লা-মজ্নু। 


জনা কালে বিধি মোর লিখিয়াছে ভালে । 

মজনু বিহনে পতি নাহি কোঁন কাঁলে ॥ 

দেই মম প্রাণপতি নাঁহি জাঁনি অন্যে | 

কলঙ্কের ডালা মৌর শিরে যার জন্যে ॥ 
লয়লা সুন্দরী ইহ? বলিয়ে অমনি । 

ক্লগোবে পুন কিল লাঁখি মাঁরিল তখনি | 

লাখি কিলে নৃপন্ত অস্থির হুইয়ে। 

পড়িল অধর হয়ে চীৎকার করিয়ে ॥ 

শব্ধ শুনি অমনি রমণীগণ ধাঁয়। 

বর-কন্যা যথা আঁছে আইল ত্বরাঁয় ॥ 

দেখে আমি ধরাঁতলে পড়িয়ে সে বর। 

নয়নের নীরে ভাঁসে বিষম কাতর ॥ 

বলে হায় একি দাঁয় ঘটল আঁবাঁর। 

হুর্ধতি লয়লা বুঝি করিল প্রহার ॥ 

সাধুর গৃহিণী আর সেই ঘটকিনী। 

দেখে বর পড়ে আছে লোটায়ে মেদিনী ॥ 

দ্রুত ঘটিকনী তাঁরে লয় কোলে করি | 

বসাইল পুন বরে পাঁলঙ্ষ উপরি ॥ 

কছে নৃপস্ৃত ইহা করিয়ে রোদন । 

দাকণ প্রহারে মোর কাতর জীবন ॥ 


লয়ল।-মঙ্জনু। ৮৭ 


প্রিয়ার প্রেমের দাঁয় প্রাঁণ বাঁচা ভার । 
এ প্রেমের চেয়ে ভাল বিরহ আমার ॥ 
ইহারে আমীর আর নাহি প্রয়োজন । 
স্বেচ্ছায় ইহারে আমি করিব বর্জন ॥ 
বুঝি বা ভাগ্যের বলে ধাঁচিল জীবন | 
নতুবা যেতাম আমি শমন ভবন ॥ 

এত বলি ত্বরা' করি তাজিয়ে আঁসন। 
ল্লানমুখে বাহিরেতে করিল গমন ॥ 





লয়লার প্রতি পিতার ভগ সন1। 


লাঁজে খেদে কোঁদে সাধু হইয়ে অপর | 
কন্যারে ভত্সলা করে ভালে হাঁনি কর ॥ 
কুকর্পোতে নাহি স্থখ ছুঃখ অতিশয় । 
একবারে জলাঞছি দিলি লাজ ভয়॥ 
কুল-মান সব গেল তোঁমাঁর কারণ! 

কলঙ্ক রিল মোর জুড়িয়ে ভুবন ॥ 

তোর মত ছুষ্টা মেয়ে আছে কোথা কাঁর | 
বিবাহ রাত্রিতে করে বরেরে প্রহার ॥ 
জগত্‌ জুড়িয়ে যোহর সবে ব্যঙ্গ করে। 
উঠিল কলঙ্ক নগরে নগরে ॥ 


৮৮ 


লয়লা-মজ্মু। 


উচ্চ মাতা হল হেট কে মাঁনিবে আর । 
যত গর্ব হল খর্ব মাঁন ছাঁরখাঁর & 
কাঁলামুখি কলকস্কিনি কুল মজাঁইলি। 
ধর্মঘঘভয় জাঁতি-কুল সকলি ত্যজিলি & 
প্রথম বয়সে গুণ ছিল কত মত। 

পাঁশলে মজিয়ে শেষে সব হল হত ॥ 
ভাঁজ বরং ছিল তোর জন্থিয়ে মরণ। 
ধীচিয়ে রহিলি বুনি ইহারি কারণ ॥ 
এষন পাঁপিনী আর কে আছে ভূতলে। 
গুণের দাশরে ত্যজি ভজে কে পাগলে ॥ 
সবে বলে কন্যা! মম অতি বিদ্যাশালী। 
কি বিদ্যা শিখিলি শুধু কলঙ্কের ডাঁলি ॥ 
জন্তান না হত বরং তাহা ছিল ভাল! 
কেন বা জঙ্গিলি তুই ব্রিকুলের কাঁল ॥ 
দূর হও কলফ্িনি কুল ভূবাইলি। 
আপনি মিনি আর মোরে মন্াইলি & 





পিতার প্রতি লয়লার উক্তি। 


যাঁতাঁপিতা সঙ্গে মম নাহি প্রয়োজন । 
যাতে কার্ধ্য সিদ্ধি হয় করিব এমন ॥ 


লয়লা-মজঘব ৷ ৮৯ 


সঙ্কোদর সহ্বোঁদরা চাহিলাঁক কারে । 
যাঁর আশে প্লেচে আছি তাজিব না তারে ॥ 
পাগলের হেত মোর দহিতেছে মন। 
তাহার বিরছে আর না রছ্ছে জীৰন ॥ 

যে করে আমর মন কহিব কাহারে । 

যে জাঁনে তামার মন চাহি আমি ভারে ॥ 
যাজাঁন তা করত্বরা ত্যক্তিয়ে আমায়। 
তোমাঁদের আর কিছু মা রহিবে দায় ॥ 
ওগো পিতা মোরে তুমি দেহ বনবাস। 
কি ভয় দেখাও যোঁর নাহি কিছু আঁশ ॥ 
কলঙ্ক হখেহে মন ট্িপের কারণে। 

জেনে শুনে অন্য বর আনিলে কেমনে ॥ 
বিভ1পিতে চাহ মোরে জানি জন্য বর। 
মম প্রাঁণ বরে তাহ কর্রিতে অন্তর ॥ 

এ রূপ কে করে বল পৃথিবী ভিতর। 

তানি পতি করে উপপতি সমাদর ॥ 

কার পিতানাঁতা বল আছে গো এমন । 
ফল্লারে কুলটা করে না শুনি কখন ॥ 

যত পিন আমার থাকিবে এ জীনন। 
তিনি বিমা অন্যে মোর নাহি প্রয়োজন ॥ 


৯০ লয়লা-মজ নুু। 


বার বার আঁর না কর গে! জ্বলাতিন। 
নাথের বিরহে মোর দছিছে জীবন ॥ 


শশা 


মজ নুর নিকটে শ্রেষ্ঠি কর্তৃক এক দুতী প্রেরণ 


ছুশ্িতাঁর এ উত্তর করিয়ে শ্রবণ | 
অধোঁবদনেতে সাঁধু ভাবেন তখন ॥ 
প্রাীনা রমণী এক ছিল সে নগরে। 
তাহার অসাধ্য ক্রিয়া নাহি চরাঁচরে ॥ 
কত শত স্বরূপিণী কুলবধৃগণ। 
দেখিতে না পায় যাঁরা রবির কিরণ ॥ 
তাহারাও তাঁর মিষ্ট বচনেতে ভুলে । 
অনায়াসে তার বাক্যে কাঁলী দেয় কুলে ॥ 
উপপতি-পরায়ণা যত নাঁরীচয়। 
সমাদর করে তাঁরা তারে অতিশয় ॥ 
আহা কিবা গুণ তাঁর বলিহারি যাঁই। 
তাহার তুলনা আমি কোথায় না পাই ॥ 
কথার কেঁশলে কভু বৈচ্ছেদ ঘটায়। 
তাহার অগমা নাই সর্বাত্রেই যায় ॥ 


লয়লা-মজন্ু। ৯১ 


সেই রমণীরে সাধু আনি সম্বোধিয়ে | 
স্থমধুর ভাষে ভাষে আদর করিয়ে ॥ 
শুন শুন ওগো মেয়ে কহি তব কাছে। 
তোমার অসাধ্য কিবা ত্রিভুবনে আছে ॥ 
তব গুণ আমার নহেতো অগোঁচর | 
তব ঘশে ভরা ধরা জাঁনে সর্র নর ॥ 
এই হেড কলি আমি তোমার সদন | 
রূপা করি মম আশা কর গো পূরণ ॥ 
মঙ্জন্ুর সন মোর কন্যার প্রণয় 1" 
হইয়াছে জানে সবে গোপনীয় নয় ॥ 
ধরায় ধরে না মোর অপষশ আর । 
ঘরে ঘরে সবে করে নিন্দা অনিবার ॥ 
জুজনার মন যাতে অন্য রূপ হয়। 
এই রূপ কর তুমি হুইয়ে সদয় ॥ 
যাহা চাঁবে তাহা দিব কলাম সার। 
বছু ধন দানে মন তুতিব তোমার ॥ 
মজনু কাননে আছে লয়লা কারণ । 
ত্বরায় তথায় তুমি কর গো গমন ॥ 

গরবেতে কহে দূতী সাধুর কথায় । 
অনান্য ঘটাতে মোর নহে কিছু দায়॥ 


মহ 


লয়ল'-মজ্মু। 


এ কোন আশ্চর্য্য কর্ম কহ মহাশয়। 
ধরাঁতলে কোঁন কার্ধ্য অসাঁদ্য তো নয় ॥ 
কারো গলে দিতে পাঁরি পিরীতের ফাঁৰ। 
কারে! হাতে ধরে দি গো গগণের চীদ ॥ 
ছলেতে ভূলাতে পারি মুনিজন-মন | 
তাই বলি ইহা লাগি ন! কর চিন্তন ॥ 
এত বলি হাঁজি হাঁসি হইসে বিদাঁয়। 
মজনু উদ্দেশে দূতী দ্রুত বনে যায় ॥ 
রোদন-বদনে বনে করিয়ে প্রবেশ । 
ভ্রমিয়ে বেড়াঁয় যেন পাঁগলিনী বেশ ॥ 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখে কুমাঁরে তথায়। 
ধূলাঁয় পড়িয়ে আছে যেন শব প্রায় ॥ 
নাহি জ্বান অচেতন হয়ে শক্কিহীন। 
জলাঁভাঁবে যে রূপেতে পড়ে থাঁফে মীন ॥ 
প্রেয়সীর ভাব মনে ভাবিতে ভাবিতে। 
অচেতনে শয়ন করেছে ধরণীতে ॥ 

মজনু নিকটে দূতী গিয়ে করি ছল। 
সুধা মাখা বাণী কছে নেত্রে বরে জল॥ 
আমার বচন শুন ওনে বাছাধন। 
বেন ফ্রেশ পাও আর লয়ল। কারণ ॥ 


লয়লা-মজন্যু। ৯৩ 


সেতো স্বীয় প্রিয় সহচরীগণ সঙ্গে । 
মনের হরিষে হরিতেছে কাল রঙ্গে ॥ 
জনক-জননী ত্জি কাঁননেতে আমি । 
যার প্রত্যাশীতে তুমি হলে বনবাঁসী ॥ 
বিয়া করিয়াছে সেই নৃপভি-ন্দন। . 
০ভোমারে সে মনে যাছু না করে কখন ॥ 
যাঁর লাঁশি বাঁপধন তুমি ভুঃখী অতি। 
সেতো বঞ্চিতেছে সুখে লয়ে অন্য পতি ॥ 
ভূষণে ছুষিতা ছয়ে পরিয়ে বসন | 

কবরী ধেধেকে শিরে ভাতি শ্শোভন ॥ 
গজমতি হার গলে অতি অপরূপ | 

লক্ষমী দেবা লক্ষ পাঁন হেরিলে সে রূপ ॥ 
কি শোতে কমল-দ্বয় হদয়-কাননে । 
হাস্যমুখে মনোন্ুখে বঞ্চিছ্ে ভবনে ॥ 
অপরূপ আরো রূপ বাডিয়াছে তার। 
তারাপতি লঙঞ্জ! পচ কি কহিব আর ॥ 
মনোলোভ। কিবা শোভা হয়েছে ভাহান | 
প্রেননীরে সুখে সদা দিতেছে সাতার ॥ 
অহঙ্কারে কার সহ,কথ! নাহি কছে। 
অবিরত ভুপন্থত-প্রমে মজি রহে & 


৯৪ 


লয়লা-মজ্নু। 


একবার যদি তারে দেখে কোন জন | 
পঞ্চশর পঞ্চ শর হাঁনে সেইক্ষণ ॥ 

কি কব তাহার গু৭ ওহে মহামতি | 
এখন তোমারে ত্যজি ভজে অন্য পতি? 
নবীনা রমণী পেয়ে নবীন রমণ। 
একবারে ভুলেছে সে তোমা হেন ধন ॥ 
যার মধু লাগি তুমি হয়েছ কাঁতির | 

সে ফুলে বসেছে যাঁছু নব মধুকর ॥ 

তব প্রিয়া যাঁছুমণি ভুলেছে তোমায় | 
পাইয়ে নবীন পতি তোঁশাঁরে না চাঁয় ॥ 
নারীর চরিত কভু বুনাঁ নাঁছি যায়। 
নারীর মনের কথা কেবা তত্ব পাঁয় ॥ 
মুখে এক মনে আর করে কত ছলা । 
কিহ্েতু নাঁরীরে বলে অবলা সরলা ॥ 
আগে একে প্রাণপণে সঁপেছিল প্রাণ । 
এবে অন্য পতিরত্ট্র কোন বিধান ॥ 
আমার আমার তুচ্মি করিছ যাহাঁরে। 
ভুলে একবাঁর সেতো না ভাবে তোমারে 
নৃপন্ূত লয়ে সদা তোমার প্রেয়সী । 
দিবানিশি একাঁসনে থাকে মুখে বসি ॥ 


লয়লা-মজনু। 


তাই বলি মিহে কেন ভাবি সে রমণী। 
আপনার তনু কালী কর যাছুমণি ॥ 


তাঁর আশা ত্যজি বাচ্চা চিত্ব কর স্থির । 


পরের কারণে কেন নেত্রে বে লীর ॥ 
ছঙ্গনা-চরিত্র আমি জানি ভাঁল রূপ। 
নারীর অন্তর হয় হুলাহল-কুপ ॥ 
জ্্ানিজন বিচক্ষণ স্তপার ধীমাল | 
সমর্পণ নারীতে না করে মন- প্রাণ ॥ 
মারীর চরিত্র বাছা ভি চমত্কার। 
কছি এক অপরূপ ইতিহাস তার ॥ 
নারীর আসাদা কার্য নাহি ত্রিভুবনে। 
বাপ ধন পাবে জ্ঞান একথা শরবণে ॥ 


স্ত্রালোকের দুশ্চরিতের উদাহরণ । 


শী 


ইতিহান। 


শন যাছুদন এক গল্প পুরাতন! 
বিশ্বামঘতিসা ভি রমণীর মন ॥ 


৯৫ 


লয়লা-মজ্নু। 
পুর্ব্বে ছিল এক নর প্রভুপরাঁয়ণ। 
গুণাকর ষশোধর সুবোধ সুজন ॥ 
রূপে গুণে ধন্য ছিল তাঁর সীমন্তিনী। 
কাচাক্বর্ণ জিনি বর্ণ যেন সৌদাশিনী ॥ 
থাঁকিতেন সদা দেৌঁহে ৫প্রম-আলাপনে। 
বিচ্ছেদ নাছিল কভু দুজনার সনে॥ 
€প্রম-রসার্ণবে ডুবে রনণ রমণী । 
করিত অনন্দগ-খেল! জাগিয়ে রজনী ॥ 
নয়নে নয়নে সদা রহিত ভুজন। 
তিলেক না ত্যজে মীন যেমন জীবন ॥ 
এক দিন পতি কহে কামিনীর প্রতি । 
শুন শুন প্রাঁণপ্রিয়ে আঁমাঁর ভারতী ॥ 
তব আগে যদি আনি মরি রসবতি। 
মার গোরস্থানে তুমি করিবে বসতি ॥ 


" কবরের ধূলা ভূমি ঝাঁড়িবে সর্ববদা। 


এই নিবেদন মোর শুন হে প্রমদা ॥ 
মন আগে যদি প্রীণ যায় তব প্রাণ। 
আমিও করিব ইহা থাঁকি গোরস্থান ॥ 
এই রূপ ছুই জনে করিলেন পণ। 
ভবিতব্য যাঁহা তাহা কে করে লংঘন ॥ 


লয়লা-মজন্তু। - ৯৭ 


আগে পরমাযু শেষ হুল রমণীর | 
শমন ভবনে গেল ত্যজিয়ে শরীর ॥ 
পড়িয়ে রছিল মায়াময় করেবর। 
শৌকেতে স্ব্পতি তাঁর হইল অধর ॥ 
শিরে করাঘাত করি করে হাহ্াকাঁর। 
শোকের সাগরে ভাসে যেন শবাকার ॥ 
নারী হেতু অচেতনে করে সে রোঁদন। 
প্রবোধ বচনে শান্ত করে সর্ববজন ॥ 
অবিলম্বে ক্র গতিক্রিয়া আয়োজন । 
মৃত নারী গোরস্থানে লইল তখন ॥ 
মাঁজীর ভিতরে তাঁরে করায়ে শয়ন | 
আপন আলয়ে গেল ঘত বন্ধু জন ॥ 
গোরের রক্ষক হয়ে আপনি সে পতি। 
সেই স্থানে রহিলেন বিষাদিত মতি ॥ 
পত্থীর বিরহানলে হয়ে প্রস্বলিত। 
কবরের পাশে রহে সতত হুঃখিত ॥ 
প্রতিদিন পুর্বর্ব পণ পালন কারণে। 
ধূলা বাড়ে সন্ধ্যা দেয় কবরে যতনে ॥ 
এরূপেতে গত হয় কতেক অয়ন। 
কোন জন নাহি জানে বিশেষ কারণ ॥ 
৭ 


লয়লা-মজন্কু। 


অতঃপর শুন এক কথা চমত্কাঁর। 
ঈশ্বরের লীলা খেলা বুঝে সাঁধ্য কাঁর ॥ 
প্রভুর প্রেরিত মছি নামে মহাঁজন। 
সেই পথে দৈব ক্রমে করেন গমন ॥ 
গৌর সন্িধানে তিনি দেখি সে যুবাঁরে । 
অতিন্নেহ প্রকাঁশিয়ে জিজ্ঞাসেন তারে ॥ 
কহ বন্ধু সত্য করি কিবা তব নাম। 
কাহার নন্দন তুনি কোন স্থানে ধাম ॥ 
কিবা প্রয়োজন হেতু বিরদ বদনে। 
অধোমুখে বসে আছ গেরের সদনে ॥ 
শুনিয়ে যুবক কহে কাপিতে কাঁদিতে। 
মম সমহদুর্তগা নাহিক পৃথিবীতে ॥ 
কি কহিব মহাশয়, তোমার গোঁচর | 
দেখ দেখ এই মম প্রিয়ার কবর ॥ 
পতিব্রতা গুণবতী ছিল এ কামিনী । 
কি কব রূপের কথা যেন পদ্মিনী ॥ 
করিয়েছিলাঁম মোরা দৌঁহে এই পণ। 


আয়ু অন্তে অখ্েতে মরিবে যেই জন ॥ 


তাহারে গোরের পাঁশে হইবে থাঁকিতে। 
যত দিন ধাচিয়ে রহিবে ধরণীতে ॥ 


লয়লা-মজন্মু। ৯৯ 


প্রতিজ্ঞা পালন হেতু শুন মহাশয় । 
এখাঁনে আমার বাঁস জাঁনিবে নিশ্চয় ॥ 
প্রেরসীর বিচ্ছেদেতে বিদরে হৃদয়। 
অসহা যাতন! আর প্রাণে নাহি সয় ॥ 
ভাঁবিয়ে চিন্তিয়ে কিছু নাঁপাই উপীয়। 
ল্মরণে তাহাঁর মুখ বুক ফেটে ঘাঁয় ॥ 
কিবা প্রয়োজন মোর এদাঁর জীবনে । 
ইচ্ছা হয় মরি গিয়ে ডুবিয়ে জীবনে ॥ 
যুবাঁর বচনে মছি কহেন তখন। 
ধর হে প্রমিকবর আঁমাঁর বচন ॥ 
মপি ভর্দআীয়ু তুনি করহে প্রদান। 
তোমার ভার্ষযারে পারি দিতে প্রাণদান ॥ 
এরূপ মধুর বাণী শুনিয়ে তখন। 
যুববর কছে পরি মির চরণ ॥ 
অর্ধেক এমাঁয়ু মোর দিলাম দারারে। 
রূপাকণাঁদাঁনে হ্বীচাইয়ে দেহ তারে ॥ 
অর্ধ আমু দাঁন যুবা করিল ষখন। 
প্রাণ পেয়ে চজ্জাঁননী উঠিল তখন ॥ 
প্রনুর ৫প্ররিত মি করিল গমন | 
আনন্দ লাগরে ভাসে রমপী-রমণ ॥ 


লয়ল1-মজ্নু। 


মনির কূপায় সেই নারী পেয়ে পরীণ। 
স্থির নয়নেতে হেরে ত্বকান্ত বয়ান ॥ 
পতিমুখ পুমঃপুনঃ করিয়ে ঢুগ্বন । 

পরম আনন্দে দিল প্রেম-আলিঙ্গন ॥ 
রসবতী রনভরে সহাস্য বদনে। 
হিতে লাগিল প্রাণনাঁথের সদনে ॥ 
কহ নাথ কি রূপেতে ধাচালে আমায়। 
কত ক্রেশ পাইয়াহ থাঁকিয়ে এতাঁয় ॥ 
মরিয়ে কে কোথ! পু পেয়েছে জীৰন। 
কেমনে ঘটিল এই আশ্চর্য ঘটন ॥ 
তোদাঁর অধীনী আমি শুন প্রাণপতি। 
পতি বিনা রমণীর নাহি অন্য গতি ॥ 
বনু ছুঃখ হুইয়াঁছে আঁমাঁর কাঁরণে। 
প্রিয়া বলি ক্ষমা কর এ অধীনা জনে ॥ 
কহে কান্ত একে একে সব বিবরণ । 
শুনি সবিম্ময় অতি রমণীর মন ॥ 
প্রেয়পী-বিগোঁগে শোকে বু দ্বিন তাঁর। 
সাক্ষাত নিদ্রার সহ হয় নাই আর ॥ 
দিন পেয়ে দিল নিদ্রা নেত্রে আলিঙ্গন। 
অবশ হইল অঙ্গ হরিল চেতন ॥ 


লয়লা-মজনু । ১০১ 


নিও্রাবেশে রমময় বনিতাঁর কোলে । 
কহিতে কহিতে কথ! পরড়িলেন চোলে ॥ 
অচেতনে নিদ্রা বায় ছাঁড়ে দীর্ঘ শ্বাস। 
সনভাঁবে নিদ্রা যায় নাহি ফেরে পাশ 
অকন্যাত্ত এক জন পুকৰুষ রতন। 
অশ্বীরূঢ় হয়ে দ্রুত করিছে গমন ॥ 
রাজার নন্দন সেই বহু গুণাঁলয়। 
রূপে শশবধর তার তুল্য নাহি হয় ॥ 
হেরি দেই অপরূপ রূপ রমণীর । 
চলিতে মা পারে আর হুইল তাস্থির | 
অনঙ্গের পর্থবাঁপ হৃদয়ে পশিল। 
প্রেঘরস পারাবার উলি উঠিল ॥ 
ম্মরপাঁশে বন্ধ হয়ে পরিহরি ছয়। 
মৃছুস্বরে নৃপস্বত নারী প্রতি কয় ॥ 
শুন ধনি চজ্জাননিণকুরজ-নয়ন1। 
তব কোলে নিদ্রাতুর কেবা এ বল না ॥ 
স্বপতি হইবে কিছ্বা অন্য কোন জন। , 
সতা করি বিধুযুখি কহ না কারণ ॥ 
মৃছুস্যরে হান্য মুঙ্ঠে কহে রসবভী। 
শয়ন করেছে কোলে মম প্রাণপতি ॥ 


১০২ 


লয়লা-মঙ্গ্নু। 


প্রাণনাঁথ প্রীণাঁধিক ভাল বাসে মোরে | 
দেৌঁহে ধাঁণা আছি সুখময় প্রেম-ডোঁরে ॥ 
নৃপতি-নন্দন বলে শুন বিনোঁদিনি। 
শুনালে কি স্বর মোরে অমৃত-বাঁছিনী ॥ 
নয়ন-রঞ্জিনী তুমি অতি মনোঁহরা। 
রূপেতে তোমার সমা না হয় অপ্মর! ॥ 
কিবা কহ জাঁদ আদ মধুর বচন। 
জ্ঞান হয় হইতেছে পীষুষ বর্ষণ ॥ 
তৰ যোগ্য স্বামী এই নহে সুবদনি। 
কেমনে ইহার সহ পৌঁহাও রজনী ॥ 
কি রূপে এরপে তুমি বয়েছ মজিয়ে। 
কিবা সুখ পাঁও এই বদন চুদ্ধিয়ে ॥ 
কৰুণ। করিয়ে যদি চল মম সহ। 
মমাঁলয় থাকি সুখ পাঁবে অহরহ ॥ 
রাঁজরাঁণী হবে পাঁবে অগ্ণন আলী । 
সকলের উপরে করিবে ঠাঁকুরাঁলী ॥ 
হৃদয়ে রাখিব আমি করিয়ে যতন । 
অশেষ প্রকার দিব অমূল্য রতন ॥ 
মাঁণিক ভূষণে সাঁজাইৰ তব অঙ্গ। 
তিলেক তোমার আমি না ছাড়িব সঙ্গ ॥ 


লয়লা-মজন্যু। ১০৩ 


অপুর্ব পালস্কে ছুই জন নিরন্তর । 
রলকেলি করি পরিয়ে জুড়াঁৰ অস্ত্র ॥ 
শুনি রাম ক্রোড় হতে নিদ্ররিত রমণ | 
ভূমে রাখি তাঁর সহ করিল গমন ॥ 
অতএব দেখ যাছু নারীর চত্রিত। 
নাঁরীরে বিশ্বাস করা নহেত উচিত ॥ 
অদ্ধ আয়ু দিয়ে যেবা দিল প্রীণ দান। 
তাহারে ত্যজিয়ে ছুষ্টা করিল প্রস্থান ॥ 
কি অদ্ভুত নাঁরী-রীতি দেখ যাঁছুমণি। 
কত ছলা মায়া জাঁনে অবলা রমণী ॥ 
নিছ! কেন আপনারে কর জ্বালাতন । 
লয়ল! তোমারে হইয়াছে বিল্মরণ ॥ 
নৃপন্থত লয়ে সুখে আছে সেই ধলী। 
তুমি কেন তাঁর তরে লোটাও ধরণী ॥ 
দুতীমুখে এই বাণী করিয়ে শ্রবণ । 
ধূলাঁয় লোটায়ে ধীর করেন ক্রন্দন & 
আঁক্ষেপ-অনল চিত্তে জ্বলিয়ে উঠিল ! 
নিবাইতে দে অনল না পাঁরে সলিল ॥ 
দূতীরে বলেন ধীর কছিলে কি কথা। 
অন্তরেতে আজি বড় পাইলাম ব্যথা ॥ 


১৩৪ 


মজ 


_লয়লা-মজমু ৷ 


জাধুর বনে বাছা থাক কি আপনি 
ছলনা কর না মোরে কহ সত্য বাঁণী & 
বদ্ধা বলে বাছ! মিথ্যা কথায় কিকাজ। 
যথার্থ সে বিয়া করিয়াছে খুবরাঁজ & 
নব পতি রূপবতী লয়ে হৃষ্ট মনে। 
সদ সুখে আঁছে তোঁরে না ভাঁবে স্বপনে & 
এত শুনি কয়েস হলেন অচেতন। 
ভাবেন ক্ষণেক পরে পাঁইয়ে চেতন ॥ 
কেবল আমার জন্যে জন্মে যে রূপসী | 
কেমনে জাঁনিব বিয়া! করে সে প্রেয়সী ॥ 
দ্রতুগতি লিখি পাঁতি করিয়ে বিচার । 
জাঁনিব এখনি আমি সত্য সমাঁচার ॥ 





নু কর্তৃক লয়লার প্রতি পন্র প্রেরণ। 
দীনে কপাঁকরি, শুন প্রাণেশ্বরি, 
আমার সম্বাদ সব। 
ঈশ্বরস্দদন, করি অনুক্ষণ, 
যঙ্গল প্রার্থনা তব ॥ 
তোঁমাঁর লাগিয়ে, স্বজন ত্যজিয়ে 
করি ছে বিজনে বাস। 


লয়লা-মজন্বু। ১০৫ 


নাহি মৃত্যু ভয়, সদা মন দয়, 
বিষম পপ্রম-হুভাশ ॥ 
তোমার বিনে, কি কাঁজ জীবনে, 
জীবনে ত্যজিৰ তায় । 
তব আঁশা করি, আছি প্রাণ ধরি 
কি আর কব তোমায় ॥ রর 
পিরীতের ডোরে, ধাধিয়াছ মোরে, 
সঁপেছি তোমারে প্রাণ । 
কেবল এখন, রেখেছি জীবন, 
তোমারে করিয়ে ধ্যান ॥ 
হায় হাঁয় হায়, বুক ফেটে যায়, 
বিরহ-অনল জ্বলে । 
শুন প্রাণধন, নহে নিবারণ, 
ঝাঁপ দিলে সিদ্ধু-জলে ॥ 
মনোঁু;খ যত, জাঁন সে তাঁবত, 
তুমি মোর মনোচোর। 
তোমার লাগিয়ে, জগত্‌ জুড়িয়ে, 
কলঙ্ক রটিল মোর ॥ 
রয়েছি গহনে বিষাদিত মনে, 
মজিয়ে হুঃখ-সাঁগরে | 


১০৬ 


লয়ল1-মজন্কু। 


তনু হল ক্ষীণ, বুদ্ধি-জ্ঞীন-হীন, 
কেবল তোমার তরে ॥ 

দৃতীর বদনে, শুনেছি শ্রবণে, 
অতি চমণ্কাঁর বাণী । 7 

মোরে পরিহরি, অন্যে বিয়া! করি, 
হুইয়াছ রাঁজরাঁণী ॥ 

নৃপশ্ততি সঙ্গে, সুখে রস-রঙ্গে, 
সদ! থাক কুতৃহলে । 

ভুলিরে আমায়, লইয়ে তাহার, 
জুখেতে আছ বিরলে ॥ 

অতি সুশোভন, হৃদয়-কাঁনন, 
তাহাতে কমল-কলি । 

যেমন ষোৌবনী, পেয়েছ তেমনি, 
নবীন তৰুণ অলি ॥ 

আহা! বিধুমুখি, তোমাদের সুখী, 
ককন কৰুণাময়। 

প্রাণপ্রিয় সহ, প্রেমালাপে রহ, 
হুবে কত স্মখোদর ॥ 

ওরে প্রীণধন, আমি পুরাতন, 
বলি হলে বিল্মরণ । 


লয়লা-মজন্কু। ১০৭ 


তৰ মধু-আঁশে, পিরীতের পাঁশে, 
ধাধা আমি অনুক্ষণ ॥ 

কমল-নয়না, করো! না বালনা, 
ত্যজিবারে স্বীয় পতি। 

কহছি শুন সার, নিতান্ত তোমার, 
জেন আমি রসবতি ॥ 

করিলে কি কর্ণা, না রাখিলে ধর্ম, 
মোরে দিয়ে বিসর্জন । 

তব প্রেম লাগি, হয়ে ছুঃখ-ভাঁগী, 
সার ছল মোর বন॥ 

সরল স্বভাব, নাহি অন্য ভাব, 
জাঁনিতাঁম তব আঁমি। 

হাঁয় কি অদ্ভুত, মহীপাঁল-স্ুতি 
হইল তোমার স্বামী ॥ 

নারীরে প্রত্যয়, করা ভাঁল নয়, 
ইহা কছে সর্ব জনে । 

স্ত্রীর বাবহার, বুঝা বড় ভাঁর, 
মুখে সুধা বিষ মনে ॥ 

এখন ম্ুন্দরি; মোরে পরিহরি, 
হলে ভুপন্তত-দারা। 


২০৮ 


লয়লা-মজন্কু। 


বিচ্ছেদ না সহে, প্রাণ মম দে, 
সদ1 ভেবে হই সারা ॥ 


যাহা ছিল ভালে, ঘটিল কপালে, 


কি দিব দোঁষ তোদার। 
তোঁমাঁর কারণ, আঁমি সর্বক্ষণ» 
সহিলাম তিরস্কার ॥ 
পেয়েছি যে ছুখ, বিদরিছে বুক, 
জীবন্মুত হয়ে আঁছি। 
পাঁঠশালীবধি, জুঃখের জলধি- 
জলে ডুবে রহিয়াঁছি ॥ " 
লোকের জ্বালায়, এলাম হেথাঁয়, 
ত্যজিয়ে সর্ব্বন্ষ ধন | 
প্রীণ-আঁশা নাশি, হলাম জন্ন্যাসী, 
হুইয়ে রাঁজনন্দন ॥ 
মম ছুঃখ বত, লিখিতে কি তত, 
পাঁরে এ ক্ষুদ্র লেখনী । 
করি তব ধ্যাঁন, রাঁখিলাঁম প্রাঁণ। 
শন স্ধামুখি ধনি ॥ 
পরে গুণধাঁম, শীতে শিরোনাম, 
লিখিয়ে লেখনোপরে 1 


লয়লা-মজনু ১০৯ 


এ্রেয়লী-সদন, করিতে প্রেরণ, 
দিলেন দূতীর করে | 

লেখন লইয়ে, অত্বরা! হইয়ে, 
দৃূতী করে আঁগমন। 

সাগর ঘরে, লয়লাঁর করে, 
করে পত্র সমর্পণ ॥ 





লয়লা কর্তৃক মজনুর লিপির উত্তর প্রেরণ। 


ছুঃখিনীর সন্ভত্তর, শুন শুন প্রাণেশ্বর, 
প্রাণের অধিক প্রিয়জন | 

তোমায় করিল বিধি, আমার প্রাণের নিধি, 
জন্মাবধি জানি অন্ুক্ষণ ॥ 

তুমি মম প্রাণধধু, মম হৃদিপদ্ম-মধুং 
তুমি বিনে কে জাছে আমার । 

বাহার কটাক্ষে হয়, জগতের স্থিতি লয়, 
করিবেন মঙ্গল তোমার ॥ 

মম দুখে তুমি ছুখী, তিলেক না হও স্বখী, 
ব্যথা পাও আমার ব্যথায় । 

দেখি এই লিপি তব, উথলিল প্রেমা্ণব, 
ছুঃখাঁনলে দছে সর্বকায় ॥ 


_ লয়লা-মজ্নু। 


দ্বিগুণ করিয়ে বল, জ্বলিল বিরহাঁনল, 
নাশিবারে এ দাসীর প্রাণ 
ছুঃখকর পত্র দিয়ে, দহিলে আমার ছিয়ে, 
দেখা দিয়ে কর মোরে ত্রাণ ॥ 
আমি দিবা-বিভাঁবরী, তব গুণ ধ্যাঁন করি, 
ধেঁচে আছি কেবল আঁশাঁয়। 
তোম! ভিন্ন অন্য নাম, নাহি জানি গুণধাম, 
মিথ্যা দোষ দিতেছ আমায় ॥ 
তব গুণ প্রীণকান্ত, ল্মরণেতে হই শান্ত, 
নাঁমে ছুঃখ যাঁয় পলাইয়ে। 
তব লাগি অভাঁগিনী, হইয়াছে কলস্কিনী, 
সবে জাঁনে জগত জুড়িয়ে ॥ 
বিধি মোর জন্মকাঁলে, এই লিখেছেন ভাঁলে, 
খণ্ডন হবে কি তাঁর আর। 
তুমি মম প্রীণপতি, তুমি মম রতি গতি, 
আমি দাঁসী একান্ত তোমাঁর ॥ 
দিবাঁরাত্রি করি ধ্যান, আমি দেহ তুমি প্রাণ, 
কি আর কহিব প্রাণধন। 
আঁমাঁর দুঃখের ভাঁর, ধরায় ধরে না জাঁর, 
নিরন্তর দগ্ধ হয় মন ॥ 


লয়লা-মজ নু। ১১১ 


সাধের ভূষণ বত, ত্যজিয়াছি সে তাবত, 
প্রাণান্তেতে নাহি করি সাজ । 

তোমার বিরহ-জ্বালা, দেয় মোরে কত জ্বালা? 
অবিরত হদে হানে বাজ ॥ 

আমার যে করে মন, কি জানিবে অন্য জন, 
কেবল জানেন নিরঞন | 

করিয়ে তোমারে ধ্যান, হরিল আমার জ্ঞান, 
স্মর সদা করে জ্বালাতন ॥ 

নেত্রে সদা নারে জল, কলেবরে নাহি বল, 
যেন চিররোশিনীর প্রায়। 

আমি আছি মহ্াছুখে, ভুমি বরং আছ স্তখে, 
স্বাধীন হুইয়ে রসরাঁয় ॥ 

হেরিয়ে বনের শোঁভা, অতিশর মনোলোভা, 
যুদ্ধ হতে পারে তব মন। 

পড়েছি ছর্গতি ঘোরে, গৃহ-কাঁরাগাঁরে মোরে, 

বন্ধ করিয়াছে অন্ুক্ষণ ॥ 

জ্ঞান নাকি প্রাণনাথ, পরমেশ জগন্নাথ, 
নাঁরীরে করেন পরাধীনী। 

নারীর রক্ষক ভর্তা, সকল কর্মের কর্তা 
পতি বিনা নারী অনাথিনী ॥ 


১১২ 


লয়লা-মজমু। 


নাঁন! পশু পক্ষি সন, যথা করে 'ফলরব, 
তুমি নাথ আঁছ নে কাঁননে। 

সুখে কর পর্য্যটন, শান্ত থাঁক সর্বক্ষণ, 
নানা স্বর শরবণে শ্রবণে | 

নব নব তরপর়ে, বসি যত পিকবরে, 
অমৃত গ্ঘরেতে করে গান। 

সারি সারি শুক শাঁরী, গাঁন গাঁয় মনোহারী, 
শুনিয়ে জুড়াঁয় তৰ প্রাণ ॥ 

সুশীতল সদাগতি, করে তথা সদ! গতি, 
চন্দনের বায়ু লাগে কায়। 

বৃক্ষ শোৌঁভে নাঁনা জাতি, অতি মনোহর ভাঁতি, 
হেরি সদ! অন্তর জুড়ায় ॥ 

তমাল পিয়াল শাল, মন্দার গান্ধার তাঁল, 
হিন্তাল বকুল মনোহর | 

পনস বদরী চাক, আঁত্র জন্থু দেবদাঁক, 
শোৌভিয়াঁছে অটবী সুন্দর ॥ 

আন্গর খর্জধুর কত, ফলভরে হয়ে লত, 
গুণি-গুণ প্রকাশে তছপর ॥ 

বসস্তের আগমনে, কুদমিত তকগণে, 
হাসি হাদি বায়ুভরে দোলে। 


লগ্নলা-মজন্কু। ১১৩ 


কত ফুল বিকমিত, স্মশো ভিত সুবানসিত, 
বিরাঁজিত রক্ষাঁবলি-কোলে ॥ 

হংস হংসী সরোঁবরে, মহাঁনন্দে কলি করে, 
কমলিনী শোভা করে তায়। 

মরি কিবা শোৌঁভাঁকর, মধু লোভে মধুকর» 
গুন গুন রবে দ্রুত ধায় ॥ 

এরূপ স্ুখদ বনে, আছ প্রফুল্লিত মনে, 
আমি এথা দুঃখে জ্বলে মরি । 

বিষম পিরীতি-ডোরে, বন্ধন করেছ মোরে, 
তুমি কর্ণধার আমি তরি ॥ 

তোমার অধীনী আমি, শুন ওহে চিত্তগাঁমি, 
তব শুণে বদ্ধ অলুক্ষণ | 

পিতা মাতা আদি যত, করে ছল বল কত, 
তাঁহে কি জামার মজে মন ॥ 

প্রভুর ককণা হেতু” পাপাণবে পেয়ে সেতু, 
অনায়াসে হুইয়াি পাঁর। 

দিব্য করি কি সার, নাহি জানি অন্যে আর, 
তব প্রেম সাক্ষী আছে তার ॥ 

কি আর সন্দেহ কর, তুমি মম প্রাণেশ্বর, 


তব পাশে আহে প্রাণ মন। 
৮ 


৬৮৪ 
৬ 


লয়লা-মজ্ন। 
৯৩৯ 


পাঁপ থাকে ইহকাঁলে, ব্যস্ত হবে পরকাঁলে, 
গেলে পরে শমন-সদন ॥ 

লিখিতে চুর্গতি ঘোঁর, না পারে লেখলী মোর, 
দগ্ধ করে বিরহের জ্বর । 

তাছে নাঁথ নীরধাঁর, নেত্রে বহে অনিবার, 
দরশাজ না হয় অক্ষর ॥ 

এই রূপে রসবতী, হুইয়ে কাঁতরা অতি, 
লিখিলেন পত্রের উত্তর। 

লিখিয়ে আপন নাম, দেন শীঘ্র শিরোনাম, 
প্রেমময় পত্রের উপর & 

পরে অতি সমাদরে, দেন অন্য দতী-করে, 

 মনোছুঃখ-প্রকাশক পত্র। 


জয়ে তার অনুমতি, দূতী অতি শীত্ত্রগাতি, 


উপনীত বনস্থলী যত্র ॥ 

প্রেমিকের পদ্ম-করে, সে পত্র প্রদাঁন করে, 
তিনি তাঁহ! পড়েন যতনে । 

প্রিয়ার উত্তর শুনি, পরম প্রমোদ গুশি, 
প্রেমসিন্ধু উথলিল মনে ॥ 

অনুভব হয় হেন, শুষ্ক তকবর যেন, 
মঞ্জরিল কিবা শোভা আহ1। 


লয়লা-মজন্বু। ১১৫ 


সরস মুখেতে সুখে, চুম্থিয়ে লিপির মুখে, 
প্রাণের কবচ করে তাহা 

তবে সেই গুণাঁকর, রসময় সুনাগর» 
বিচাঁরিয়ে বুনেন নিশ্চয় । 

প্রিয়া অতি পতিব্রতা, নহে অন্য পতিরতা, 
নাহি তাঁর পাঁপের সঞ্চয় ॥ 


শালীন 


মজনুকে দশনার্থে কাননে তদাস্মীয়- 
গণের আগমন । 


উাঁহাঁর স্বজন যত বিষাঁদিত মনে | 
কছিতে লাগিল মবে রোদন-বদনে ॥ 
চল চল যাই সবে কয়েস-দর্শনে । 

বু দিন হুল তারে না হেরি নয়নে & 
তাহাঁর লাগিয়ে কাদে সদা প্রাণ মন। 
ইধরজ না৷ ধরে চিত্ত সদ! উচাটন ॥ 
লয়লাঁর গাঁসক্ক্িতে রাঁজ্য পরিহরি | 
বিরহেতে পড়ে আছে কাঁনন ভিতরি ॥ 
মরিল কি হ্বেচে আছে সেই প্রিয়জন | 
চল না দেখিব তাঁরে যাঁইয়ে কানন ॥ 


১১৬ 


লয়লা-মজন্ুু। 


এই রূপ করি সবে কথোপকথন । 
মজনু উদ্দেশে বনে করিল গমন ॥ 
আঁবাল-বনিতা আদি করিয়ে সকল। 
একত্রেতে সৰে যায় নয়ন সজল ॥ 
কতক্ষণ পরে প্রবেশিয়ে ঘোৌরবনে | 
ইতল্ততঃ ভ্রমে সবে মন্্ন্থ কারণে ॥ 
চতুর্দিকে করি তত্ব সন্ধান না পাঁয়। 
ব্যাকুল হুইয়ে সবে করে হাঁয় হায় ॥ 
কেহ কেহ কন্ে অতি শোঁকাকুল মন। 
শুন বন্ধুচয় সেতো ত্যজেছে জীবন ॥ 
জীবিত থাকিলে দেখ! পাইতাম তার । 
আুরপুরে গেছে পরিহুরি এ দংসাঁর ॥ 
হায় স্ায় কোঁথ! গেল কয়েদ সুজন | 
হুইল ব্যাকুল চিত্ত তাহাঁর কারণ ॥ 
হায় রে নিষ্ঠুর বিধি কি কাঁজ করিলি। 
কয়েন অমূল্য ধন কেমনে হরিলি ॥ 
কজন জননী তাঁর রহিবে কেমনে । 
তাজিবে জীবন তারা পশি হুতাঁশনে ॥ 
এ রূপ বিলাপ সবে করিতে করিতে । 
তকতলে মজ্নুরে পাইল দেখিতে ॥ 


লয়লা-মজ্নু। ১১৭ 


ঘলিরাছে মজ্নু নত্তকে দিয়ে কর। 
বিরস বদন অতি কূশ কলেবর ॥ 

কত শত বনচর অত্যন্ত ভীষণ । . 
মজ্লুরে ঘেরে আছে প্রহরী যেমন ॥ 
শার্দুল ভল্ল,ক সিংহ বরাহ ভুজঙ্গ 
গগ্ডাঁর মহিষ আঁদি করে কত রঙ্গ ॥ 
ভাবে সবে কেমনেতে যাব তাঁর পাঁশ। 
এখনিতো জন্ভগণ করিবেক গাঁস ॥ 
ভাঁধিয়ে চিন্তিয়ে কিছু না পাঁয় উপায়। 
দ্ুরেতৈ থাঁকিয়ে সষে করে হায় হাঁয় ॥ 
দেখি লবে পশুগণ গণিয়ে প্রমাঁদ ॥ 
স্থানান্তরে গেল সবে করি মহাঁনাঁদ। 
তাহা দেখি মজনুর যতেক স্যজন । 
ত্বরাঁয় ভাহাঁর কাছে করে আগমন ॥ 
গলে ধাি তাঁর সহ করি-সংমিলন । 
কহিতে লাগিল কিছু মধুর বল ॥ 

কহ কপ্রয় কেমনে আছ ছে শোরবনে | 
বহুকাল সাক্ষাত নাঁহিক তব সনে ॥ 
কেন বাঁ স্নাাি-বেশ করিলে ধারণ। 
মলিন হয়েছে কেন ও বিধু বদন & 


১১৮ 





লয়ল।-মজন্বু। 


তুমিতো ছিলে হে আগে বুদ্ধিমান ধীর। 
পাঁগল হইলে প্রেমে ঢাঁলিয়ে শরীর ॥ 
ত্যাজ মাঁতাঁপিতা আদি যতেক স্বজন | 
হুয়েহ কাঁননবাসী নারীর কারণ ॥ 
সোণাঁর মাধুরী তব গেল হে কোঁথায়। 
এই দশা হল প্রাণ মঁপিয়ে তাহা ॥ 
লচ্ভা ভয় ত্যর্জ কুলে জলাঞ্লি দিয়ে । 
পর্রিবারে দিলে ছুঃখ উন্মত্ত হইয়ে ॥ 
আঁসক্তি-অনজে জ্বলাইয়ে তব দেহ। 
মিছাঁমিছি জীবনেরে কেন কষ্ট দেহ ॥ 
মনেরে প্রবোঁধ দিয়ে চল হে ভবনে। 
তোমার কারণে কারো সুখ নাহি মনে ॥ 
আমাদের কথ! ধীর রাখ হে এক্ষণে! 
বাঁস নাকর হে আর এ ঘোর গহনে ॥ 
নগরেতে আছে চাক কুসুম কাঁনন। 
যাঁহাঁর সেখঠরভে সদা জুড়াঁয় জীবন ॥ 
কমলিনী জাতি যৃথখী মল্লিকা বকুল। 

তৰ আশে আছে তারা হুইয়ে ব্যাকুল & 
তব লাশি গন্ধরাঁজ দিবস যামিনী। 

পথ পাঁনে চেয়ে আঁছে যেন পাঁগলিনী & 


লয়লা-মজ্নু 


গোলাপের গন্ধে দিক করে আমোদিত। 
শোঁকেতে কাঁতরা তার! নহে বিকফিত ॥ 
কমল কুমুদ বত সরোঁবর মাঁজে। 

তোমার বিরহে আছে অতি হীনসাঁজে ॥ 
ভ্রমর অধইলে কাঁছে নাহি করে কোলে । 
সমীরণ ভরে আর কখনে! না দোলে ॥ 
সুচাঁক টগর জবা সদ! করে খেদ। 

সহিতে না পারে আর তোমার বিচ্ছেদ £ 
স্্য্যমুখী অধোমুখী না মেলে নয়ন । 
স্বর্ণাপ! নাগেশ্বরী করিছে রোদন ॥ 
মালঞেততে অপরাজিতাঁর নাহি সুখ । 
বিকমসিত হয়ে পুন ঢেকে রাখে মুখ ॥ 
পাঁকল পলাশ আর মাধবী অশোক ॥ 
তোমারে না! দেখি তারা সদা করে শোক ॥ 
কুষ্ণচুন়্াঁকলিকা! সেফাঁলী কষ্ণকলি ! 
অকাঁয়ে শিয়েছে তারা নাহি ফুটে কলি ॥ 
মধুকরগণ মধু পাঁন নাহি করে। 

কুঞ্জ কুঞ্জে নাহি গুঞ্জে গুন গুনস্রে ॥ 
মনোহর সরোবর উদ্যাঁন ভিতর । 

স্থানে স্থানে আছে কত অতি শোভাঁকর ॥ 


১১. 


১২৫ 


লয়লা-মজন্ুু 


তাহাতে উঠিছে কত লহরশ সঘন। 
দেখিলে সে ভাঁব শীত্র জুড়ায় জীবন ॥ 
মরাল মরাঁলী মাহি পাঁয় সুখ তায়। 
সারম সারসী তাহা! দেখিতে না চাঁয় & 
তোমার লাগিয়ে সবে দুঃখিত অন্তর । 
পথ নিরখিয়ে সবে কাঁদে নিরন্তর & 
পিকৰর তরূপন্মি বসি যেন মুক | 

তৰ ছুঃখে নিরবৈতে রহে শাঁরী শুক ॥ 
চাতক তোঁমার ছুখে মেখন হয়ে থাকে । 
জল দে জল দে বলি জলদে নাডাঁকে ॥ 
ভদ্যানের শোঁতা নাহি তোমার কারণে 
কাদিতেছে তৰকগণ বিরস বদনে ॥ 
এখন রাঁখ হে ধীর হিত উপদেশ । 
উধরজ ধরিয়ে মনে চল নিজ দেশ ॥ 
কি ছাঁর এ বনে কেন হারাবে জীবন । 
আমাদের লজ্জা আর দিওনা কখন & 
ছুর্নাম হয়েছে তৰ যে নারীর তরে । 
সেকি বড় রূপবতী জাঁনে সর্ব নরে ॥ 
নয়নে দেখেছি সবে তাহার যে রূগ। 
ভার লাগি চুঃখী ছওয়া অতি অপরূপ ॥ 


লয়লা-মজনু। ১২১ 


আপন মন্দিরে প্রিয় চল শীত্রগতি। 
তোমারে মিলাঁয়ে দিব অতি রূপবতী ॥ 
দিবাকর নিশাঁকর হেরিয়ে যাঁহাঁর | 
লঙ্জান্বিত হয়ে জলধরেতে লুকাঁয় ॥ 
এমন রূপনী বিয়া দিব তব সহ। 
তাহারে লইয়ে সুখে রবে অহরহ ॥ 
আঁমোঁদ প্রমৌদ করি সে প্রমদা সঙ্গে। 
সতত থাকিবে গৃহে প্রেম-রস-রঙ্গে ॥ 
লয়লারে কিবা কাজ ধর হে বচন। 
স্বজনে কর হে ুষ্ট শিয়ে স্বভবন ॥ 
ুঃখাঁনল সবার জ্বলিয়ে ওঠে মনে । 
গৃছে গিয়ে সবে তুষ্ট কর হে এক্ষণে ॥ 
কেঁদে কেদে হল অন্ধ মাতাপিতা তব। 
কাননে রহিলে তুমি একি অসম্ভব ॥ 
বনচরে কবে তব বধধিবে জীবন । 

কেন করিয়াছ তুমি বাঁদনা এমন ॥ 





স্বজন &তি মজনুর উত্তর। 
স্বজন বচন, করিয়ে শ্রবণ, নবীন রমণ, 
মজনু কছে। 


১০২ লয়লা-মজন্ুু। 


প্রিয়ার কারণ, সদ] সর্বক্ষণ, মম মনোঁবন, 
বিষাদে দহে॥ 

কিবা প্রয়োজন, এছার জীবন, ত্যজিব এখন, 
ডুবিয়ে বনে | 

প্রেয়সী কাঁরণ, ছাড়িয়ে স্বজন, বিষাদ্দিত মন, 
রয়েছি বনে ॥ 

হাঁয় হাঁয় হাঁয়, কব আমি কায়, আসক্তি জ্বালায়, 
জ্বলিয়ে মরি! 

প্রেয়সীর রূপ, অতি অপরূপ, নাই অনুরূপ, 
জিনি অপ্নরী ॥ 

নাছেরি তাহাঁয়, বুক ফেটে যায়, তাহার আশায়, 
এ প্রাণ আছে। 

সেই মম ধ্যান, সেই মম জ্ঞাঁন, মম মনঃ-প্রীণ, 
তাহাঁর কাছে ॥ 

বিনা সেই ধন, হত ধন জন, সকলি নিধন, 
হকু ভুবনে । 

প্রমাধীন তাঁর, মন:প্রীণাঁমাঁর, নাছি ধাঁচে আর, 
তার বিহনে ॥ 


কি সুখ নগরে, কিবা সুখ ঘরে, পাঁইব অন্তরে, 
বিনা মে বালা। 


লয়লা-মজন্ু 1 ১২৩ 
কি কাঁজ উদ্যানে, প্রেমাঁসক্তি-বাঁণে» দেয় সদ প্রাণে, 


কতই জ্বালা ॥ 

প্রিয়া গ্রাণধন, করিলে ম্মরণ, কোথায় গমন, 
করে গো ক্ষুধা । 

তৃষ] দূরে যায়, স্মরিলে প্রিয়ায়, বর্ণিৰ কি তাঁয়, 
যেমন সুধা ॥ 

মম বাঁক্য ধর, আশা পরিহ্য্। ফিরে যাও ঘর, 
তোমরা সবে। 

একে জ্বলে মরি, কেন তদুপরি, বাঁক্য বাটি করি, 
জ্বলাঁও তবে ॥ 

আমার বিহনে, কাঁতির স্বজনে, না হও এক্ষণে, 
বথায় আর । 

নাহি থাঁক বনে,যাঁছ নিকেতনে, আমি প্রিয়াধনে, 
করেছি সার ॥ 

যাহার কারণ, দছিছে জীবন, নহিলে সে জন, 
কে করে শান্ত। 

হয়েছি পাগল, ত্যজেছি সকল, নিতান্ত বিকল, 
আমার স্থান্ত ॥ 


প্রিয়ার লাগিয়ে, আত্মীয় তাজিয়ে, সন্গ্যাসী হুইয়ে, 
আছি' বসিয়ে ॥ 


১২৪ 'লয়লা-মজনু। 


নাহি যাব ঘর, কাঁনন ভিতর, আনি নিরন্তর, 
রব পড়িয়ে ॥ 
লয়লার রূপ, অতি অপরূপ, সে রূপ স্বরূপ» 
নাই কোথায়। 
করি তাঁর নাঁম, করি গো! বিরাম, বিধি হল বাম, 
বড় আনায় ॥ 
তাঁছাঁর বিহনে, কি কাঁজ জীবনে, ত্যজিব জীবনে, 
জীবন মোর । 
বিরহ অনল, অত্যন্ত প্রনল, করে মহাঁবল, 
যাতনা ঘোর ॥ 
এতেক বচম, করিয়ে শ্রবণঃ যতেক স্বজন, 
জুঃখিত মনে । 
রোদম-বদনৈ, সজল-নয়নে, গেল সর্র্ব জনে, 
স্বীয় ভবনে ॥ 


মজনুর স্বপ্রে লয়লা-দর্শন ও তাহার 
নিকটে আগমন । 


স্বজম-বচনে আরো সেই গুণাকর। 
প্রিয়ার বিরহে হুল !বষম কাতর ॥ 


লয়লা-মজ বু । ১২৫ 


বিরহ-আনল হৃদে প্রবল হইল 

মনোৌবন অবিলম্বে দহিতে লাঁখিল ॥ 
প্রেমাঁসক্তি হদিপম্মে করে আক্রমণ । 
নিদ্া আমি নেত্র সহ করিল মিলন ॥ 
ধরাঁপরে সকাতরে পড়িল চ,লিয়ে। 
শয়ন করিল ধীর ব্যাকুল হইয়ে ॥ 
নয়নেতে জাগিতেছে প্রেয়লীর রূপ | 
স্বপনেতে দেখে তাহা অতি অপরূপ ॥ 
কতক্ষগে নিদ্রা ভঙ্গ হল আঁচখিতে ॥ 
প্রিয়ারে না হেরি ধীর লাগিল ভাঁবিতে ॥ 
উথলিল £প্রমার্ণৰ হৃদয়-মন্দিরে | 
খুগল-নয়ন ভাঁসে অনিকার নীরে ॥ 

কহে আাঁহা আহা ওরে নিদাকণ বিধি । 
হাতে দিয়ে হরে নিলি পুনঃ প্রাণনিধি ॥ 
এই ছিল প্রাণশ্রিয়া হৃৰয়েতে মোর । 
কোথা গেল হায় হাঁর একি দুঃখ পোঁর ॥ 
প্রাণকান্তা রূপ এই করি দরশ্ন। 

নেত্র নিলি নাহি হেরি এ জার কেমন ॥ 
এই রূপে গুণমগ্রি হইয়ে কাঁতর। 

অতি বিষাঁপিত হয়ে কাদিল বিস্তর ॥ 


১২৬ 


লয়লা-মজ্নু। 


বিষম ব্যাঁকুল তাঁর হইল অন্তর | 

ভন্তরে প্রিয়ার রূপ জাগিল সত্বর ॥ 
উদ্বাত্তের ন্যাঁয় ত্যজি নিবিড় কানন | 
নগর ভিতরে ধীর করিল গমন ॥ 

ধীরে ধীরে ভ্রমে ধীর উন্মত্তের বেশে । 
প্রতি ঘরে ঘরে ভ্রমে প্রিয়া-প্রেমাবেশে ॥. 
কছে রূপ ভিক্ষা মোরে দেবে কোন জন | 
কাতর হয়েছি প্রিয়া-রূপের কারণ ॥ 


কয়েসে হেরিয়ে নগরের শিশুগণ । 


মার মার করি সবে আইল তখন ॥ 
কেহ ধূলা দেয় কেহ টিলমাঁরে গায়। 
ধর ধর শব্দ করি পিছু পিছু ধাঁয়॥ 
তাঁহাদের ফিরে ধীর না করে দর্শন | 
যথা তথা করে প্রেয়মীর অন্বেষণ ॥ 
এসময়ে রসবতী লয়ল! যুবতী । 
পিত্রালয়ে সউ্রালিকা-পরে করে গতি ॥ 
ছেরিয়ে নয়নে তবে প্রিয়ার মূরতি। 
প্রেমের মন্দির ধীর হরযিত অতি ॥ 
হত বাড়াইয়ে যেন গাঁইল গগণ। 
আন্তরিক ছুঃখ-ভাঁর হল বিল্মরণ ॥ 





লয়লা-মজন্যু। 


দ্াড়ায়ে তখন কহে প্রেয়সীর প্রতি | 
ভিকাঁরীর তন্তব শ্রিয়ে লও হে সংপ্রতি ॥ 
নাথের ধনিতে ধনী চিনিল তখন । 
জতগতি ধায় তবে করিতে দর্শন ॥ 
কান্তেরে হেরিতে শীত্ত্খুলি বাতায়ন | 
কহে নাঁথ এস এই গৃহের সদন ॥ 
মনে মনে রূপবতী করেন ভাবনা । 
মোঁর লাগি নাথ এত পেলেন যাঁতন! ॥ 
আমার আসক্তি হেতু ত্যজিয়ে স্বজন | 
সন্নযাপীর বেশ শেষ করেন পাঁরণ ॥ 
মোর লাগি হল প্রীণনাঁথের ভুর্গতি | 
এই কি কপালে লিখেছেন প্রজাঁপতি ॥ 
অভাণিনী মম সম কেহ নাহি আঁর। 
মোর হেতু প্রাণেশের সন্তাপ অপার & 
এরূপে সুন্দরী মনে করেন চিন্তন | 
আঁসক্তি-অনলে হল ব্যাকুল জীবন ॥ 
চপল! চপলা প্রায় কাঁস্তেরে ছেরিয়ে। 
রজ্জঞধাধি অবিলম্বে নামিলেন শিয়ে ॥ 
প্রীণেশের গলেন্পরি সজল নয়নে । 
মিলন করিল ধনী প্রাণনাথ দনে ॥ 


১২৭ 


কঃ 


৮ 


লয়ল1-মজন্ু। 


মন আিলাঁষ (ৌঁহে করেন প্রকাশ । 
ভিজিল নয়ন-নীরে দৌহাঁকাঁর বাঁস ॥ 
নয়ন-সলিলে ধাঁরা রহিতে লাগিল। 
তায় %ৌঁহে বির অনল নিবাইল ॥ 
পরে স্ুলোচুনা ধরি স্বনাঁথের করে। 
সন্ষিকটে বলাইয়ে নিবেদ্ধন করে ॥ 
কহ প্রাণনাঁথ তৰ দুঃখের কাহিনী । 
তোমাঁরশবিরহে আমি সদা অনাঁখিনী ॥ 
রেখেছি এ প্রীণ, নাথ তোঁদার কারণ। 
একেবাঁরে সুখ মোরে করেছে বর্জন ॥ 
তোৌমাঁর ৫প্রমের দাঁয় আমার নয়ন। 
বার ঝর নরে সদা ওহে প্রিয়জন ॥ 
অসুখ সাঁগরে মন ডূবেহে আদার 
তোতা বিনে তারে তারে হেন সাধ্য কার & 
দিবাবিভাবরী মম কেদে উঠে প্রাণ। 
সহ্িভে না পাঁরি আর মম্মথের বাণ ॥ 
দুঃসহ বিরহ-ভয়ে নিদ্রা তো আমায়। 
দেখা নাহি দেয় গেন পলখয়ে কোথায় ॥ 
বিচ্ছেদ বায়ুতে ভরা উদর আমাঁর। 
ক্ষুধা তৃবা নাই করি কেমনে আহার ॥ 


লয়লা-মজ্নু। ১২৯ 


সতত অনঙ্গফণী করিহে দংশন | 
বিষম বিষেতে হুয় সংশয় জীবন & 
কেবল তোমার নাম মান্ত্রবলে মনে । 
বিষ নিবারণ করি বাঁচাই জীবনে ॥ 
পিকৰর মধুকর হয়ে ল্মরচর। 

জ্বালাতন করে জাঙ্গরে শুন প্রাণেশ্বর ॥ 
"সুমধুর স্বরে শর করে বরিষণ। 

তোমা বিনে করে তাঁরা হৃদি,বিদারণ ॥ 
সুগন্ধি কুন্তুম সব ধরে নানা গুণ। 
বিরহিণী দেখি মোরে তাহারা বিগুণ ॥ 
যেই দিকে চাই সেই দিক অন্ধকার | 
দেখি আনি প্রাণকাঁন্ত বিরহে তোমার ॥ 
যে প্রেমে শীতল করে দা প্রাণ মন। 
সে প্রেম বিরহে মোরে করিহে দহন ॥ 
কেমনে ছুর্নান মোর কর রসময় | 
কহিতে এমন বাণী লজ্জা নাই হয় ॥ 
লিখেছিলে কি প্রকারে সেরূপ লিখন । 
হৃদয় বি্বীর্ণ হয় করিলে ম্মরণ ॥ 
আনারে কহিলে যয হ! কহিবার নয়| 


অন্তরেতে পাঁইয়াহি ছুঃখ অতিশয় ॥ 


 য়লা-মজনু। 


কাঁন্তকরে ধরি ধনী এই রূপ কছে। 
শুনিয়ে লাঁজেতে ধীর অধোমুখে রে ॥ 
মনোছুঃখে প্রেয়পীরে মধুর বচনে। 
কহিতে লাগিল তবে রোঁদন-বদনে ॥ 
ছুঃখিত না হও পরিয়ে কছি তব কাছে। 
তোমা বিনে একজ্গতেজ্জীর কেবা আছে ॥ 
মনে ভেবে দেখ প্রিয়ে দেখ না চাহিয়ে। 
ধরেছি ঘোঁগীর বেশ তোঁমার লাগিয়ে ॥ 
দূতীর বদনে শ্রিয়ে শুনেছি যেমন । 
এই হেতু লিখিলাম দেরূপ লেখন ॥ 
ত্বরাঁয় জানিতে ভামি তব বিবরণ। 
লিখিয়াঁছিলাম দেই লিপি প্রাণধন ॥ 
কাতর পরাণ হলে প্রবোধ না মানে । 
সংসারের রীতি এই আছে সর্বস্থানে ॥ 

প্রিয়ের বচনে প্রিয়া-স্থান্ত হল শান্ত। 
প্রেমরসে চিত্ত তার মজিল নিতান্ত ॥ 





লয়লা-মজনু। ১৩১ 


লয়লা মজনু একত্র দর্শনে মজ নুকে বধার্থ 
দ্বারীর অ'গমন। 


প্রির-শ্রিয়া ছুই জনে বনি একাসনে । 
জীবন জুড়াঁতে ছিল প্রেম-আলাপনে ॥ 
এসময়ে সেই দিকে দ্বারী আঁচন্বিতে। 
মজন্ুরে দেখে তথা লয়লা সহিতে ॥ 
কোপে দ্বারপাল করবাঁল করে করে। 
ঘূর্ণিত লোঁচনে কহে অতি ক্রোঁধভরে ॥ 
হারাতে জীবন বেটা এখানে আইলি। 
আমিতে কালের হাঁতে ভয় না করিলি ॥ 
সাক্ষাত শমন সম হই আমি তোঁর। 

কে রাখে এখন তোঁরে ওরে বেট! চোঁর ॥ 
এত বলি মজনুরে করিতে প্রহার । 
ক্রোপভরে উর্ধে দ্বারী তোলে তলোয়ার ॥ 
মজনু মাছাত্য্যে দেখ ভুর্গতি দ্বারীর। 
নামাতে নাপারে আর ভূজ হলস্থির এ 
ভর্ধঘ হতে নীচে এ আসেতো সেই. কর। 
হেঠিয়ে এরূপ দ্বারী চিন্তিত আন্তর ॥ 


৬৩৯ 


লয়ল। মজনু । 


অতি সলজ্জিত হয়ে ভবিন্ধে তখন ! 
নজন্ুু যাহাতে বুনি ঘটিল এমন ॥ 

এই এই কর ছিল অত্যন্ত সবল। 

এই কর্মে বুনি ইহা হইল বিকল ॥ 
এখন উচিত ধরা মজনুর পদে। 

ইহা বিনা পরিভ্নাণ নাহি এ বিপদে ॥ 
বিবেচনা করি স্বারী তাঁর পর্দোপরি। 
রাখিয়ে জীপন শির কহে স্ত্র্তি করি ॥ 
কৰণায় ককন যার্জন মম পাপ। 

নাঁহি দাঁও মহাশয় আর মনন্তাঁপ ॥ 
আপিন পরম ভক্ত বুনেছি এখন । 
সার্থক করিলে তুনি প্রেমের সাধন ॥ 
যে কাজ করেছি হাতে হাঁতে ফল তাঁর। 
কূপা করি মহাশয় কর হে নিস্তার ॥ 
দ্বারপাঁল-বাণী শুনি কহেন কয়েস। 
ষেকাজ করিনি ফল দিতাম বিশেষ । 
কেবল প্রিয়ার প্রেম হেতু তোর দোষ ॥ 
ক্ষমা করিলাম তোরে পরিহরি রৌষ ॥ 
পুন এইরূপ কর্ম প্রা্থ গেলে আর। 
কভু না করিবি দুন্ট কহিলাঁন সার ॥ 


লয়লা-মজনু। ১৩৩ 


এরূপে ভত্িনা ধীর করিয়ে দ্বারীরে | 
জগত-ঈশ্বরে স্তব করে ধীরে ধীরে ॥ 
জয় জয় জগনীশ জগত্ব আঁধার । 
জগজন প্রাণ ধন সকলের সার ॥ 
তুমি বিশ্বরূপ বিশেশ্বর বিশ্বস্তর। 
দেবের দেবত! তুমি অনাদি ঈশ্বর ॥ 
দুর্বলের বল বিভু নির্ধনের ধন। 
পুণ্যবাঁনে ফলদাঁন কর অন্ুক্ষণ ॥ 
ক্ূপা করি কপাঁকর কর রূপাঁদান। 
দ্বারিভূজ নুস্থ করি রাঁখ মম মান ॥ 
কয়েসের স্তবে প্রভু হলেন সনয়। 
দ্বারপাঁল সে বিপদ হতে মুক্ত হয় ॥ 
রসবতী কয়েসের মহিমা-দর্শনে। 
প্রভুর পরম ভক্ত বুঝিলেন মনে ॥ 
পরম সাধক সেই জাঁনিল তখন। 
মনে মনে সুবদ্রনী করেন চিন্তন ॥ 
পরম সেখভাঁগো পাই এই ভ্রিয় জমে | 
মম সম ভাগ্যবতী আছে কি ভুবনে ॥ 
সংগোপনে প্রিয় গার বিছরে সঃসারে। 
সিন্ধুষধ্যে রত্ব থাকে কে জানে তাহারে ॥ 


লয়লা-মজন্তু। 


প্রভু-প্রিযতম মধ্যে এই মহাঁজন ! 
করিলেন মান্য তিনি ইহার বচন ॥ 
দয়া করি দিল বিশি হেন গুণময়। 
মম প্রতি প্রজাপতি পরম সদয় ॥ 
এরূপ ভাবিয়ে মনে লয়লা স্মন্দরী। 
মিলন করিল প্রাণনাঁথে গলে পরি ॥ 
বচনেতে নিবাইল মনের আগুন্‌। 
ফ্ৌহে মহানন্দে গাঁল পৌহাঁকাঁর গুণ ॥ 
মুখে মুখ দিয়ে দ্োঁহে হরষিত মন । 
মৃত দেহাগাঁরে প্রাণ করে আনয়ন ॥ 
নিবিল বিচ্ছেদানল যামিনী পোৌহায়। 
প্রন্ফটিত পক্কজিনী শশী অস্তে যায় ॥ 
প্রভাত সময় আসি হল উপস্থিত । 
তৰকণ অকণ আভা! হল প্রকাশিত ॥ 
এসময়ে কামিনীমোহুন রসময়। 
চলল কাননে তবে তাঁপিত হৃদয় ॥ 
চিত্োদয়াঁচলে পুন বিরহ তপন । 


 উদ্দিত হইল যেন করাঁল শমন & 


নিবিড় বিপিনে ধীর ফ্রারিলেন বাস । 
কপ্রযীধাীনে থাঁকে সদ) ঘন বহে শ্বীস॥ 


লয়লা-মজু। ১৩৫ 


অন্তঃপুরে গুণবতী লয়লা যুবতী! 
রহিল প্রিয়ের ধ্যানে অতি ছুঃখমতি ॥ 





নওফল নামক নৃপতির মৃগত্বার্থ কাননে 
আগমন। 


নওফল নামে মহীপাঁল, 

যেমন সে কাঁলান্তের কাঁল। 
মহাবীর মহাঁজন, বুদ্ধে অতি বিচক্ষণ, 

যার রাঁজ্যে নাছিল জঞ্াল॥ 

রাঁজচক্রবত্তী রাঁজ্শ্বর, 

নামে তীর শক্র পাঁয় ডর। 
ছিল যত নরবর, সবে দিত ভারে কর, 

ধরাধন্য গণ্য ভাগ্যধর ॥ 

স্বদেশ বিদেশ অধিকার, 

বাহুবলে হয়েছিল তাঁর। 
হয়-হস্তী অগণন, পদাতিক কত জন, 

ছিল ধনপূর্ণ কোঁষাগার ॥ 

তক্করাঁদি সরে দ্তে তাঁর, 

ত্জেন্ছিল মন্দ ব্যবহার | 


১৩৬ লয়লা-মজন্দু। 


ভুষ্টে দিয়ে বনু কষ, সতত করিত নষ্ট, 
সাঁধুর করিত পুরস্কার ॥ 
এক দিন সেই রাঁজ্যেশ্বর, 
সভা করি অত্তি মনোহর । 
পাত্র মিত্রগণ লয়ে, পলকে পূরিত হয়ে” 
বনসিলেন সিংকঁসনোঁপর ॥ 
মৃগয়াঁয় যাইতে কীননে, 
নৃপতি করিয়ে সাধ মলে । 
আদেশিল সযতনে, প্রিয়জন সভাঁজনে, 
সাঁজিতে ত্বরায় সেনাগণে ॥ 
পাত্রমিত্র আদি বত জন» 
হয়ে সবে প্রফুল্িত মন। 
ডাঁকি সব টসন্যগণে, কহিলেন সেইক্ষণে, 
দ্রুতগতি করিতে সাজন ৪ 
টসন্যচয় পেয়ে অনুমতি, 
অগ্রসর হুল শীস্রগতি | 
কুঞ্জর আরূঢ় ছয়ে, সত্যরন্দ সঙ্গে লয়ে, 
ভুপ বনে চলে হাষ্টঘতি ॥ 
এবেশ করিয়ে ঘোর্ফৰন, 
করিয়ে কুরজ অন্বেষণ । 


লয়ল! -মর্জনু। ১৩৭ 


করে নৃপ পর্যটন, করি করি জাঁরোহণ, 
সঙ্গেতে নাহিক অন্য জন ॥ 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নরবর, 
মজনু পাঁশে গেলেন সত্বর | 
হেরিয়ে তাহারে বনে, জিজ্ঞাসেন ক্ষ মনে, 
স্বেহভাবে করি সমাদর ॥ | 
ওহে খুবা কও হে কারণ, 
কেন কেন এবেশ ধারণ। 
কহ তৰ কিবা নাঁমঃ কোন নগরেতে ধাম, 
কাননেতে কেন আগমন ॥ 
জনক জননী বন্ধুগণ 
ৰল কেন করিলে বর্জন | 
আছ সদা! কি অন্ুখে, বনবাসী হয়ে দুখে, 
কহ মোরে যথার্থ কারণ ॥ 
এখনি উপায় করি তাঁর, 
নাশিৰ তোমার ছুঃখভাঁর | 
পুরাইব তব আঁশ, কহ সব মম পাশ, 
তোমাঁর করিব উপকার ॥ 
ফাঁছা চাঁৰে তা দিব আমি, 
করে দিতে পারি রাজ্যন্থামী। 


১৩৮. লয়লা-মজন্ু। 


কিন্বা প্রেমরসে কার, সপ প্রাণ আপনার, 
বিহিত করিব দ্রতগামী ॥ 
কে তোমারে দ্রিয়েছিল আশা, 
তব হৃদে করি প্রেম-বাসা। 

তব দশ] নিরখিয়ে, বিষাদে বিদরে হিয়ে, 
বল মোরে কি তব প্রত্যাশা ॥ 


নৃপতি নিকটে মজনুর পরিচয়। 


দেখি দয়া ভূপতির, কয়েস হুইয়ে স্থির, 
কহে তবে জল নয়ন। 

শুন শুন ধরাপতি, বিচক্ষণ মহামতি, 
অভাগার দুঃখ বিবরণ ॥ 

উন্মাত্ব ছইয়ে বনে, পড়ে আছি ক্ষণ মনে, 
বিল্মৃত হয়েছি বাসস্থান । 

মাতাঁপিত! পরিহরি, সন্্যানীর বেশ ধরি, 
এথা আছি হুইয়ে অজ্ঞান ॥ 

জীবন বিফল মম, মহীতলে মম সম, 
দুঃখী নাহি আর কোঁন জন। 

স্বর্রম ভবন ত্যজি, এক ন্যারী প্রেমে মজি, 
আদক্তিতে হয়েছি এমন ॥ 


৯ 


লয়লা-মর্জনু। ১৩ 


কি কছিব রূপ তার, অতিশয় চমণ্কার, 
পণ্ম লাঁজে পদ্শিল জীবনে | 

জগজন-মনোলোঁভা, ছেরিয়ে তাহার শোভা, 
সুধাকর উঠিল গগণে ॥ 

পুষ্প সম কলেবর, হেরে তায় মধুকর, 
মধু লোভে ভ্রমে ভ্রমে তথা । 

যদি সেই চতুমুখি, দেন মোরে বহু মুখ, 
বর্ণিতে কি পারি রূপ কথ! ॥ 

লয়লাতো অভিধান, আমি দেহ সেষে প্রাণ, 
শুধু সেআমাঁর আমি তার। 

মুগ্ধ হয়ে তাঁর রূপে, ভুবেছি প্রেমের কৃপে, 
আকুলিত জীবন আমার 

কিবা স্ধামাঁথা বাঁণী, কিবা তার পদ্মপাঁণি, 
মনে হলে জ্ঞাঁন শৃন্য হই। 

ল্মরণেতে সেই নারী, ধৈরজ ধরিতে নারি, 
ঘোর ছুংখার্ণবে ডুবে রই ॥ 

শুনি মজনুর বাণী, কছিলেন দণ্ডপাঁণি, 
অতিশয় করিয়ে সাছস। 

শুন শুন গুণমণি* এনে নিব সে রমণী, 
যার লাঁশি হয়েছ বিরস ॥ 


লয়লা-মজনু। 


কহিতেছি সত্যবাঁণী, তোমার প্রিয়ারে আনি, 
তব সহ করাঁব মিলন । 

ষাঁৰে তৰ ছুঃখভাঁর, চিন্তা না কর হে আর, 
তারে হেরি স্স্থ হবে মন ॥ 

লয়লার পিতা সাধু স্ুপ্দীর সুজন সাঁধু, 
তারে আমি লিখিয়ে লেখন। 

লওয়ায়ে তাহার মন, শুন ওহে প্রিয়জন, 
তব আঁশ! করিৰ পুরণ ॥ 


পি সস 


নওফল নৃপতি কর্তৃক লয়লার পিতার 
নিকটে পত্র প্রেরণ। 
মদ্ন্ধুর ধরি কর, নওফল নৃপবর, 
উত্তরিয়ে স্বনগর, বজি সভা-সদনে। 
প্লেমিকরাঁজের তরে, আদেশিল মন্ত্রিবরে, 
লিখিবারে জদাগরে, পাত্র অদ্তি যতনে ॥ 
শুন প্রিয় মজ্স্িবরঃ আমার বচন গর, 
লেখ পত্র শীষ্বেতর, এইরূপ ভাহারে। 
ত্বরা করি মনোরঙ্গে, স্ব্ীয়*তময়ার দলে, 
বিয়া দেহ মজনু সঙ্গে, মান্য করি আমারে ॥ 


লয়লা-মঙ্জন্ব ১৪১ 


নতুবা! বিপদ হবে, কারাঁগাঁরে বদ্ধ রবে, 
প্রাণ নষ্ট হবে তনে, কহিলাম সাঁর হে। 
পাঠাইব রলাতল, দেখিবে আমার বল, 
হাতে হাঁতে পাঁবে ফল, নাপাঁবে নিস্তার হে ॥ 
শুন ওহে সাধুবর, তুমি নাঁনা গুণধর, 
তব সন সাধু নর, নাহি হেরি ভুবনে | 
তব কনা! মহাসতী, রূপে গুণে ধন্যা অতি, 
অতিশয় গুণবতী, শুনিয়াছি শ্রবণে ॥ 
যদ্দি মজনুর সনে, বিয়া তাঁর এইক্ষণে, 
দাও হে প্রফুল্ল মলেঃ তবে হবে ভাল হে। 
ষনি এ বচন মোর, নাহি শুন করি জোর, 
করিৰ সমর পোঁর, ঘটিবে জঞ্জাল হে ॥ 
শী তুমি ছারেখারে, যাইবে সপরিবারে, 
পাঠাৰ শমনাগারে, জাঁশিবে নিশ্চয় হে। 
ধন্য ভুমি মাঁনে ধনে, কহিতেছ্ছি সে কারণে, 
কর হছে বিচাঁরি মনে, যাতে ভাঁল হয় হে। 
এই রূপ রাঁজাদেশে, মগ্রিবর মহাঁবেশে, 
লিখিলেন পত্র শেষে, হরষিত হইয়ে। 
দৃতেরে ডাঁকিরে টায় লেখন দিলেন তায়, 
পত্র লয়ে দূত যার, রাজাদেশ পাইয়ে ॥ 


১৪২ লঠল-মজন্যু। 


দূত অতি হরধিত, হয়ে তথা উপনীত, 
দিল পত্র ত্বরান্বিত, সদাগর-করেতে। 
সাঁধু অতি সমাঁদরে, লেখন লইয়ে করে, 
পঠন করিয়ে পরে, কহে মুধা-স্বরেতে ॥ 
লিখেছেন নৃপবর, শুন দূত তদুত্বর, 
করো তারে স্থুগোচর, বাঁচনিক কথনে। 
মম নমস্কার আঁগে, জাঁনাইবে মহাঁভাঁগে, 
কবে পরে অন্ুরাঁগে, মহহীশের সদনে ॥ 
মম কন্যা ধন্য অতি, আলো করে বনুমতী, 
কয়েস বাতুল মতি, তারে দিব কেমনে । 
কত শত রাঁজনুতি, অতি রূপ-গুণযুত, 
আসে যায় অবিরত, সদা! যার কারণে ॥ 
শুন দূত সারোদ্ধার, এই অনুরোধ তাঁর, 
প্রাণান্তেতো আমি আঁর, নাহি পারি রাঁখিতে। 
থাকিতে আমার প্রাণ, ত্যজি ভূপ ভাগ্যবান, 
পাঁগলেরে কন্যা দাঁন, পারিব না করিতে ॥ 
সাধুর শুনিয়ে কথা, দূত পেয়ে মর্মে ব্যথা, 
গিয়ে নরবর বথাঃ সব কথা কহিল । 
শুনে তাহা নৃপবর, ক্রোধে কাপে থর থর, 
ষুগ্রল নয়নবর, রক্তৃবর্ণ হইল ॥ 


লয়লা-মজনু। ১৪৩ 


কহে ইদন্যগণে সবে, সমরেতে যেতে হবে, 
বিলম্ব নাছিক সবে, চল জ্রুত গমনে। 
সাগর করে জোর, সহ নাহি হয় মোর, 
করিয়ে নংগ্রাম ঘোঁর, বিনাশিব সে জনে ॥ 
দেখ না বচন মন, না শুনিল নরাধম, 
নাঁশিব তাহাঁর তম, যাবা মাত্র অমনি । 
সঙ্গে করি টৈন্যগণ, চল গিয়ে করি রণ, 
শান্তি তাঁরে বিলক্ষণ, দিব দ্রুত এখনি ॥ 
ঘোর রণবাঁদ্য বাজে, শুনি সেনাঁচয় সাজে, 
সঘন কাশাঁন গাঁজে, কোলাহল হইল। 
করি রণজয় ভাঁশ, পরে সবে রণ-বাস, 
বিহীন হুইয়ে ত্রাস, দমরেতে চলিল ॥ 





লয়লার পিতার সহিত নওফলের যুদ্ধ । 
ঘন সিংহরব, চলে সেনা সব, 
অতি দ্রুত রণস্থলে | 
কত হুস্তী হয়, সঙ্খ্যা নাহি হয়, 
সেনাপতি সহ চলে ॥ 
কহে নৃপ রায়, কোনে কাপে কায, 
মম মেনা আঁ যত। 


১৪৪ 


লয়লা-মজনু। 


নির্ভয় অন্তরে, ধাঁধ সদাঁগরে, 
শাপ্তি দিয়ে নানা মত॥ 
লুট রে আগার, লুট রে ভাগুার, 
লুট রে নগর তাঁর। 
দেখিব এখন, করিয়ে কেমন, 
সাধু রক্ষা পার আর ॥ 
শুনি নৃগবাণী, সহিত সেনাঁনী, 
করি মার মার ধনি। 
দেনাপতিচয়, উপনীত হয়, 
সমর-ভুমে অমনি ॥ 
অশ্বারোহিগণ,ষেমন শমন, 
বেগে ফেরে অমি করে। 
কার করে শর, যমের দোৌঁসর, 
কেহ সিংহনান করে॥ 
জারব ভিতর, মার ধর ধর, 
এই মাত্র রব হুয়। 
দ্রত কোন জন, সাধুর সদন, 
আসিয়ে সংবাদ কয় ॥ 
নওফল ভুপতি, বল সংহতি, 
রণ হেতু আনিয়াছে। 


লয়লা-মন্জন্ধু। ১৪৫ 


লুউিছে নগর, শির্ভয় অন্তর, 
বলে দেশ খিরিয়াছে ॥ 

একথা! অবণে, সাধু ০ক্রাধ-মনে, 
কহে বীর সেনাগণে। 

রণসজ্জ! করি, চল ত্বরাত্বরি» 
অস্ত্র শস্ত্রে স্বজন ॥ 

আনিরাছে অরি, ঘোর দম্ভ করি, 
বধ রেত্বরায় তারে । 

সঙ্গী যত তার, আছে সঙ্গে আর, 
পাঠাও শমনাগারে ॥ 

সাধুর বচনে, যত ঘসনাগণে, 
দ্রেত যায় রণস্থলে। 

কেছ পনত্রজে, কেহ অশ্খে শে, 
ইসন্যশ্রেণী সব চলে ॥ 

সেনাপতি মাজে, রণবাদা বাজে, 
শুদ্ধ মার মার রব। 

শিয়ে রণস্থলে, মিলিল দুলে, 
ভয়ে লোক প্রায় শব॥ 

নওফল বলে, শুল রে সকলে, 
বিলম্ব নাকর আর। 


১৪৬ 


লস্বল1-মজন্ুু। 


ন1! করিহ ডর, লয়ে ধনুঃশর» 
যারে পাও তাঁরে মার ॥ 

নৃপীদেশ পেয়ে, টসন্যগণ পেয়ে, 
তর্জন গজ্জন করে| 

কেহ খজা ছানি, বনে কত প্রীণী, 
কেহ মারে ধরি করে ॥ 

কেহ ছাড়ে তীর, মরে কত বীর, 
কধিরেতে নদী বহে। 

হুস্পদহীন, হয়ে কোন দীন, 
ধরাতলে পড়ি রহে ॥ 

কেহ চড়ি হয়, কাঁর প্রাণ লয়, 
মারিয়ে দ্রুত আহীড। 


কেহ ত্যজে প্রীণ, কেহ হতজ্ঞান, 


কেহ বলে ছাড় ছাড় ॥ 
ক্োহাঁর মেনীনী, মার মার বাণী, 
কেবল মুখেতে বলে । 
নাশ রে এক্ষণে, যত অরিগণে, 
একে একে ধরি বলে ॥ 
হাঁকে সেনাগণ্েে শ্রবণে শ্রবণে, 
তালি লাগে সকার । 


লয়ল-মর্জানু। ১৪৭ 


নর-হাত্তি-হয়, নাহি দুষ্ট হয়, 
বাঁণে দিক অন্ধকাঁর ॥ 
সাঁধুর মেনানী, আকুল পরাণী, 
পলায় হারিয়ে রণে। 
আর জঙ্গী যত, সবে হুল হত, 
প্রফুল্ল বিপক্ষগণে ॥ 
নওফল নৃপাঁল, ছুর্্জনের কাল, 
সাধুরে ধরিল তবে। 
স্বজন তাঁহার, যত ছিল আর, 
ত্বরা বন্দী করে সবে । 
জিনিয়ে সমর, কহে নরবর, 
নিজ পারিষদ্চয়ে | 
আন রে ত্বরায়।সীধুর কন্যাঁয় 
প্রবেশ করি আলয়ে ॥ 
যাহার কারণ করিলাম রণ, 
অন্যে নাহি প্রয়োজন । 
সাধুরে মোচন, কর রে এখন, 
সহিত আত্মীয় জন ॥ 
রাজার আভ্ীয়, সাধু যুক্তি পায়, 
আর তার আত্মাগণ। 


১৪৮ 


লয়ল1-মজ্মু। 


মুক্ত হয়ে সবে, লাঁজেতে নীরবে, 
পলাঁয় ত্যজি ভবন 

লয়লাঁরে পরে, মহীশ গোঁচরে, 
আনিল দ্রুত তখন । 

হেরি তার রূপ, জ্ঞানহ্ছীন ভুপ, 
চথ্চল হইল মন এ 

রাঁগে কলেবয়, কাঁপে থর থর, 
বার ঝর ঘশ্ম বারে! 

উন্মত্তের ভাঁবে, সেই রূপ ভাঁবে, 
ধৈরজ নাহিক ধরে ॥ 

মজনুর বচন, ভুলিল তখন, 
ডুবি রূপ-পাঁরাবারে | 


. ভাবে এই রূপ, অতি অপরূপ, 


আর নাহি দিব কারে ॥ 
এই রূপবতী, জিনি তাঁরাঁপতি, 
তুলনা না দেখি আঁর। 
অন্যেরে এ ধনে, শিব বা কেমনে, 
কেরে যায় প্রাণামার ॥ 
দয়া করি বিধি, মোতুর দিল নিধি, 
আনি কভু না ত্যজিব | 


লয়লা-মস্নু। ১৪৯ 


কর্টাক্ষে হরণ, করিল এ মন, 
কেমনে প্রাণে ধাচিব ॥ 
বধি মজনুরে, আপনার পুরৈ, 
লয়ে যাৰ এইক্ষণে। 
ধন্য ধন্য মার, অসাধ্য তোমার, 
নাঁহি কিছু ত্রিভবনে ॥ 





লয়ল৷ মজ্ম্থুর বিবাহার্থ সথুসজ্জা ও 
নওফলের বিষপানে মৃত্যু। 
লয়লারে ছেরি রাঁজ! ব্যাঁকুলিত মতি । 
তথাপি ধরিয়ে ধৈর্য্য কন দূত এতি ॥ 
ভ্রুত মজন্গু সন্গিধানে কর রে গমন । 
বল তারে করিবারে বিবাহ সাঁজন ॥ 
বিবাহ তাহার আজি লয়লার সনে । 
মনের আনন্দে আমি দিব শুভক্ষণে ॥ 
নৃপাদেশে মন্ত্রী শিয়া! মজনুরে কয়। 
আঁজি তব বিয়া! হবে সাঁজ মহাশয় ॥ 
এতেক শুনিয়ে ধীর প্রেমের সাগর । 
করেতে পাইল যেন চাঁক লুধাকর ॥ 


লয়লা-মজন্ুু । 


পুলকে পুরিল অঙ্গ মুখে মৃদ্ধু হাস। 
মনের যতেক ভুঃখ হইল বিনাঁশ ॥ 
অখার্ণকে মনোনুখে করিলেন স্বীন। 
পরিধান করে বিবাহের পারিধান ॥ 
হেথা ধনী নাথ সহ করিতে মিলন | 
মনের আনন্দে করে বিবাহ সাঁজন ॥ 
লয়লা লইয়ে করে নানা আভতরণ। 
সাঁজিতে বমিল নিজে প্রফুল্প বদন ॥ 
ধাঁধেন বিনোদ বেণী বিনাইয়ে কেশ। 
লাজেতে ভুজন্গ করে বিবরে প্রবেশ ॥ 
মুক্তাঁময় টীকা ভালে পরে রসবতী । 
হেরিয়ে সে রূপ মুগ্ধ হয় রতিপতি ॥ 
দর্পণ ইয়ে পরে মজাইিয়ে মন। 
হীরক জড়াঁও পরে কর্ণের ভূষণ ॥ 
নাপায় পরেন ধনী মারি কিবেশর | 
তাহাতৌ বেঁশর ময় পঞ্চশর-শর ॥ 
নয়নে অর পে ভূবম-রঞ&ন। 
প্রফুল্ল পঙচজে যেন থেলে রে খর্জীন ॥ 
মরি কিবা মণিময় ছাঁয় গলে সাঁজে। 
সুবর্ণ মে বর্ণ হেরি দ্ধ হয় লাজে॥ 


লয়লা-মজন্ঠু। 


গলে মুক্তাঁহার পরে.করেতে কঙ্কণ। 
চরণে পরিল বত চরণাঁভরণ ॥ 
বিচিত্র বসন ধনী পরে কত রঙ্গে। 
জীয়াৰে খুবতী বুনি আঁজি মে অনঙ্গে। 
একেতো ভুবনে নাই দে রূপ স্বরূপ । 
বুনা লোক সেজে আরো কত হল বর্গ ॥ 
বিধির নির্নন্ধ বাছা খণ্ডে সাঁধ্য কার । 
কুবুদ্ধি ঘটিল অতি লওষফল রাঁজাঁর ॥ 
লয়লার রূপে রাঁজ! নৌহিত হইয়ে। 
পাত্র মিত্রপণে তবে কহেন ভাঁকিয়ে ॥ 
লয়লার লাঁণি মন অটপর্যা আমার | 
যাহাতে তাহারে পাই কর ম্বৃক্তি তার ॥ 
পরে নৃপ এক জন দূতীরে ডাকিয়ে। 
নির্জনে কহিল তরে কাঁতর হুইয়ে ॥ 
এক কর্ম কর তুনি রাঁখ মম বাঁণী। 
তাহাতে তোমার কিছু লা হইবে হালি ॥ 
বাটী বাটা শর্কর1 ত্বরায় পাঁনা! কর। 
এক বাঁটী রাঁখ বিষ তাহার উতর ॥ 
সে বিষ রাখিবে তুমি মজনুর কান্রণে। 
তুষিব তোমায় আমি নালা রত্র-ধনে ॥ 


১৫হ 


লয়লা-মজন্ত। 


বিষপাঁনা পাঁনে সেন্তো হইলে নিধন । 
লয়লা লইয়ে আনি জুড়াঁক জীবন & 
একথা শুনিয়ে দূত, কহিল তখন! 
ইহার কারণে রাঁজ) না কর চিন্তন ॥ 
বিবাঁছের আয়োজন কর মহাশয় | 
বিরলে একর্দ আমি সাধিব নিশ্চয় ॥ 
পরে রাজা আত্ঞাঁ দিল ষত সভাজনে | 
আয়োজন কর সবে বিবাহ কারণে ॥ 
আদেশ পাইয়ে সবে অতি কুতৃহুলে। 
বসিলেন সমারোহ করি সভাঁন্ছলে ॥ 
নওফল নৃপবর বমসিল তথায় । 
সমাদরে নিজ পাঁশে মজনুরে বসায় ॥ 
মুখে স্ুধো অস্তরেতে হলাঁহল বিষ | 
এখন বিবাহ দাও কহিল মহীশ ॥ 
শুভ কর্মে ব্যাজ করা যুক্তি সিদ্ধ নয়। 
পানা পান কর সবে বিলম্ব নাসয় ॥ 
ভুপাদেশে সকলেতে আনন্দ অন্তরে 1 
একে একে পাঁনা সবে দেয় সমাদরে ৪ 
মজনুর জন্যে ঘাতে দিয়াছিল বিষ। 
সেই পত্র নিজ করে পাইল মহীশ ॥ 


লয়লা-মর্জনু।' ১৫৩ 


ঈশ্বরের মায়া কিছু বুঝা নাহি যাঁয়। 
বিষ-পাঁনা পাঁন করে নওফল রায় ॥ 
পাঁন মাত্র নৃপবর হইল কাঁতর। 
বিষের জ্বালায় হয় অস্ফির অন্তর ॥ 
করাধাঁত হানে ভালে চক্ষে বারি বছে। 
বাঁণীহীন হল মুখ দুঃখ মনে রছে।॥ 
মলিন হইল তনু বঞ্চে বিমরিষে। 
জর জর কলেবর কাঁলকুট বিষে ॥ 
ছাঁহাঁকাঁর করি রাঁয় ত্যজিল জীবন। 
জগতে ছুর্নাম তাঁর হল প্রকটন ॥ 
পরে সেই মৃত দেহ স্বদেশে লইয়ে। 
মহা শোঁকে গেল সবে ছুঃখিত হইয়ে ॥ 


নওফলের মরণে মজনুর পুনবর্বার 
বন-গমন। 


এ ব্যাপারে মজি ধীর শোঁক-পাঁরাবারে। 
মনোৌগত ভাব তার জানিতে না পারে ॥ 
কাতর অস্তরে বহে রোদন-বদনে | 

কি বিষাদ বিধি বাদ সাঁধিল এক্ষণে ॥ 


৫৪ 


লয়ল1-মজন্ু। 


ছুঃখের মাগরে যোওরে যে করিল পাঁর। 
সে জন ত্যজিল প্রণণ সাক্ষাতে আমার ॥ 
তাহাঁর নিধনে মোর কি সুখ মিলনে । 
বিশেষতঃ সীঁধু বাঁদী হবে এইক্ষণে ॥ 
ইহা! বলি মহাছুঃখে মজনু সুজন । 
পুনরবার করিলেন কাঁননে গমন ॥ 
প্রবেশিল নব দুঃখ মজনুর মনে। 
আইল বসন্ত খতু সহিত ব্বগণে ॥ 
কোকিল কুরে বিকসিত নাল] ফুল। 
কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জে অলিকুল ॥ 
পশু পক্ষী যত নিজ নিজ প্রিয়া-সঙ্গে। 
বিপিনে বিহ্বার করে মাতিয়ে অনঙ্গে ॥ 
প্রিয়া-শোকে কীদি ধীর করেন ভমণ। 
শান্ত নাহি হয় মন প্রেয়নী কাঁরণ ॥ 
জ্বানহীন হয়ে বনে করে পর্যটন 
অপুর্র্ব উদ্যান পরে করিল দর্শন ॥ 
প্রেমভরে গেল সেই উদ্যাঁন ভিতর। 
বসন্তে ফুটেছে যত পুষ্প মনোহর ॥ 
হেরিয়ে মালঞ্চে ধীর কুল্ুমের শোঁভা। 
মনেতে জাশিল শ্রিদা-জূপ মলোমোডা॥ 


লয়লা-মজনু ৷ ১৫৫ 


রঙ্গণে ছেরিয়ে ধীর প্রেমের সাঁগর | 
প্রিয়া বলি ধরে তারে বাঁড়াইয়ে কর ॥ 
অপরাঁজিতায় দেখি প্রফুল্ল হৃদয়। 
কহে এই পুষ্প শ্রিয়া-কেণ সম হয় ॥ 
মাধবী মালতী প্রতি বলেন কাঁদিয়ে 
প্রাণ না জুড়াঁল মোর উদ্যানে আঁসিয়ে ॥ 
কিংশুক কুনুদে ধীর কহেন তখন । 
প্রেয়দীর হাঁসি তুমি করেছ হরণ ॥ 
দেখিতেঙ্গ! পারি শুন অতমী অশোঁক। 
কেবল তোঁমরা বাঁড়াইয়ে,দেহ শোক ॥ 
ন্বর্ণটপা ছেরি ঠিক বেন প্রিয়াতনু । 
তথাপি আমারে কেন জ্বলায় অতনু ॥ 
কুমুম ফুটেছে সব দেখিতে মুন্দর | 
হেরিলে হৃদয়ে মোর লাগে তীক্ষশর ॥ 
তনাঁলে হেরিয়ে ধীর কহিল তখন। 
প্রিয়ার লালিত্য তুমি করেছ ধারণ ॥ 
তথায় আলিয়ে এক মালী হেনকালে। 
করাত ধরিল মেই কাটতে স্তমালে ॥ 
তাহা! দেখি কহে ধার মাঁলীরে ততক্ষণে । 
এ তক কাটিবে তুমি কিবা প্রয়োজনে ॥ 


১৫৬ 


লয়ল1-মজন্বু। 


রাঁখ রে আঁমাঁর বাঁণী না কর ছেদন। 
প্রিয়ার লালিত্য ইহা! করেছ ধারণ ॥ 
মালাকাঁর কহে আমি ছুঃখী অতিশয় | 
এ বৃক্ষ কাটিয়ে আমি করিব বিক্রয় ॥ 
মাঁলীর বচনে কহে দেই মহামতি | 
ব্যাকুল না হও মাঁলি স্থির কর মতি ॥ 
তাহার নিকটে ছিল এক রত্ব-মণি | 
যাহা হেরি মুগ্ধ হয় অখিল অবনি ॥ 
সেই মণি মজনু মালীরে করি দাঁন। 
ককণ! করিয়ে ধাচাঁলেন রক্ষ প্রাণ ॥ 
সেই তমালের তলে বন্সিয়ে তখন | 
প্রেয়সীর ভাব মনে ভাবে অনুক্ষণ ॥ 
প্রিয়া-লাশি শ্ভানহীন চক্ষে বরে জল। 
নিদ্রাগত হল কলেবরে নাহি বল ॥ 
নিজ্রাতে প্রেয়লীকরূপ কবেন দর্শন | 
প্রিগ্াগলে পুষ্পহার করেন অর্পণ ॥ 
চন্দন সুগন্ধি পুষ্প লয়ে নিজ করে। 
ফেন প্রিয়! ঈাড়াইয়ে নিদ্র! ভঙ্গ করে ॥ 
এই রূপ স্বপ্ন ধীর করি,নিরীক্ষণ। 
অকন্মাত্‌ জাশিয়ে উঠিল ততক্ষণ ॥ 


লয়লা-মজন্ু। ১৫৭ 


জাগ্রত হইয়ে নেত্রে নাহি ছেরে পুন। 
বিরহ-আঁগুন মনে জ্বলিল দ্বিগুণ ॥ 
প্রেয়লীর নাঁম যেন হুল জপমালা। 
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে চলে যেন মাতয়ালা ॥ 
ছুঃখাঁনলে দে প্রীণ ঘন বহে শ্বীস। 
নিবিড় গহনে ধীর করিলেন বাস ॥ 
প্রেয়পীর রূপ মদা অন্তরে উদয়। 
পশু-পক্ষি-রক্ষ-সঙ্গে দুংখ কথা কয় ॥ 

_. এখাঁনে লয়ল! ধনী থাঁকিয়ে ভবন । 
একাকিনী প্রেমময়ী করেন ত্রন্দন ॥ 
বিষম সমরে প্রাঁণ ত্যজে বু জন | 
অবশিষ্ট ছিল যাঁর! করে পলাষন ॥ 
আত্ম্ালোক তথ! তীর নাহি কোন জন। 
বিষাদে ব্যাকুল প্রাণ সজললোচন ॥ 
ধূলায় লোটায় ধনী কাঁতর জীবন | 
প্রবোদ করিতে তথা নাহি এক জন ॥ 
তথা হুতে চলে ধনী ব্যাঁকুলিত মনে । 
ক্রমে পড়িলেন আমি নিবিড় গহনে |. 





লয়লা-মজ্নু। 


্রেষ্ঠি কর্তৃক কাননে লয়লার 
অন্বেষণ। 





বিষপানা পাঁন করি মরিল ভূপতি। 
সদাগর শুনি ছল্গ প্রফুলিত মতি ॥ 
উথলিল তাহার আনন্দ-পারাঁবার। 
উদ্ট্র আরোহণে চলে উদ্দেশে কন্যাঁর ॥ 
অন্তরঙ্গ যত ছিল আর সেনাচয়। 
জাধুহসহ ঘাঁয় সবে প্রফুল্প-হৃদয় ॥ 
একাফিনী প্রেমাঁধীনী লয়লা রূপসী । 
রোদন করেন হুঃখে কাননেতে বাদি ॥ 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা দেখে নন্দিনীরে। 
বসন ভিজেছে তাঁর নয়নের নীরে ॥ 
মলিম হয়েছে অতি কমল বদন। 

কাশ কলেবর মুখে না সরে বচন ॥ 
কন্যার ছুর্গতি সাধু করিয়ে দর্শন | 


দ্রুত কোলে নিল তারে সজল-নয়ন ॥ 


কছেন সুতারে মা গো তোরে হারাইয়ে। 
অন্ধপ্রীয় হইয়াছি কীদির়ে কীদিয়ে ॥ 


লয়লা-মজনু। ১৫৯ 


এত বলি উষ্ট্র এক করি আনয্মল | 

তনম্নীরে তাহাতে করান আরোহণ ॥ 

লগ্ঘলীরে লয়ে সাধু করিল গমন। 

আও পিছু হয়ে চলে ঘত (সেনাগণ ॥ 
এই কালে অস্তাচলে চলে দিনমণি । 

তিমির-বসন পরি আইল রজনী ॥ 

কৃষ্ণপক্ষ নিশি আন্ধার অতিশয় । 

তৰক লতা আদি কিছু দর্শন না হয় ॥ 

তাহে ক্ষুদ্রবন-পথ অতি ভয়ঙ্কর । 

কেহ কাঁরে নাহি দেখে সভয় ভস্তর ॥ 

উষ্্রীরোহী ছিল যত সাধনুন্তা সনে। 

ফে কোথা পলায়ে গেল ভয় পেয়েমনে ॥ 

একাকী রহিল বালা উষ্ট্রের উপরে। 

অম হেতু নিদ্রা ঠাঁরে অধিকার করে ॥ 

নিদ্রাবেশে অচেতনে থাঁকে বিনোদিনী । 

এসময়ে অবসন্ন হুল তমন্যিনী ॥ 

প্রভীতে অৰকণোনয় হইল গগণে। 

জাশিয়ে উঠিল ধনী ভয়াঁত্তর মনে ॥ 

জনক স্বজনেল্সাঁর দেখিতে না পাঁয়। 

একাকিনী উদ্ষ্রীপরে করে হান হার ॥ 


লয়লা-মজ্নু। 


বৈজন বিপিনে বাঁলা কাঁদে ছুঃখিমনে। 
উষ্ট্রে করাঁইল ক্রাঁন নয়ন-জীবনে ॥ 
ওরে বিধি বহু দুঃখ দিলি হয়ে বাম। 
তথাপি তোঁমার না পুরিল মনস্কাম ॥ 
মরিয়েছিলাঁম একৈ প্রিয়ের কারণ। 
এখন সঙ্কটে বনে হাঁরাঁই জীবন ॥ 
মাছুত অভাঁবে উট পথ নাঁহি পাঁয় । 
যথা ইচ্ছা তথা বায় হয়ে অন্ধপ্রায় 
কোথায় সে শ্রিষতম মোঁর প্রাণধন। 
মাতাপিতা কোঁথাঁয় বা রহিল এখন & 
মানুষের সমাগম নাহি এই বনে। 
নগরের পথ জিজ্ঞাসিব কোন জনে ॥ 
ষে দিকে ফিরাঁই আঁখি দেখি পশুগণ | 
রক্ষা নাহি দেখি আর যে ঘোঁর কানন ॥ 
এরূপ ভাবিয়ে রাম! করেন রোদন। 
থরথর কাঁপে অঙ্গ কাতর জীবন ॥ 
পশু-পক্ষি-তক নিরখিয়ে সুলোচনা। 
তাদের শুধান ভ্রমে বিরস-বদনা ॥ 
ওছে বনচরগণ ককণ! করিয়ে । 
অবলারে দেহ সবে পথ দেখাইয়ে ॥ 


_লয়লা-মজনু। ১৬১ 


বিষাদে বিদীর্ণ প্রাণ উদ্ট্রোপরি বজি। 
তারজিয়ে জীবন-অণশা ভাবেন রূপসী ॥ 
লয়লারে লয়ে উদ্ী ভ্রমিতে ভ্রদিতে। 
মজন্ু ঘথা আঁতে তথা গেল জাচস্বিতে ॥ 
চারিদিক দেখি ধনী ঘাঁয় উতষ্ট্রোপরে । 

দূর হতে নিরীক্ষণ করে এক নরে ॥ 

ভরসা হইল তাঁর ছেরির়ে তাহাঁয়। 
উপনীত হুল গিরে মড্রনু থাঁয় ॥ 

নিজ কাঁন্তে বিনোদিনী চিনিতে না পারে। 
সমুখেতে দীড়াইয়ে জিজ্ঞানে তাহারে ॥ 





বনমধ্যে লয়লা-মজন্র মিলন । 
উষ্ট্রে দাড় করাইয়ে লয়লা তথায় | 
জিজ্ঞবাসে নাথেরে কহু কে তুমি হেথায় | 
কিবা নাগ কোথা ধাম কও হে বিশেষ । 
কি কাঁরণে পরিয়াছ সম্ন্যানার বেশ ॥ 
এত ছুঃখ তোদাঁরে হে দিল কোন জন 
কার লাগি সার ভব এপে1র বিজন ॥ 
শুনি ধার ধীরে"পীরে করেন উত্তর | 
ভদার চর্গনি সাত ডালেন ঈশ্বর | 


১৬২ 


লয়লা-মজন্ু। 


মম ছুঃখকথা মুখে না হয় বর্ণল |. 
ছুঃখের সাঁগরে আমি হয়েছি মগম ॥ 
কয়েস আমার মাম জানে সর্বজন । 
কৌঁথা মম বাঁস হইয়াঁছি বিল্মরণ ॥ 
লয়লারে সঁপি প্রাণ এতেক হুর্গতি | 
তাহার কারণে হেথা ভাঁতি ছুঃখিমতি ॥ 
প্রেমাসক্তি-শয়ে গোর ধিধেছে হৃদয় | 
তিলেক বিচ্ছেদে মোর বর্ষ বোধ হয় ॥ 
স্মরিয়ে তীহার রূপ গ্রীণ দেছে আছে। 
নতুবা যাইত কবে কুতান্তের ফাছে 
আঁমাঁর কারণে শেই প্রেয়সী নবীন । 
ধূলায় পড়িরে আছে হয়ে জ্ঞানহীনা ॥ 
কি করিবে বাহিরে সে না পারে আমিতে। 
সতত আমার লাগি আছে ছুঃখিচিতে। 
প্রাণেখের নাঁম যেই শুনিল সে ধনী । 
প্রেষাঁনন্দে অঙেতন হইল অমনি ॥ 
উত্তর হতে পড়ে ধনী ধরণী উপর। 
ভুমে যেন “5 গগণের স্থশাঁকর ॥ 
চেতন পাইয়ে সতী কাঁদেন তখন। 
€প্রমপুর্ণ কসেবর সজ্ল-নয়ন ॥ 


লয়ল1-মজন্ব। ১৬১৩ 


প্রাণসম প্রিয়তম কান্ত গুণনিধি। 
মিলাইয়ে দিল মোরে কৃপা করি বিধি ॥ 
মাতাঁপিতা হতে মোরে আঁনিয়ে এ বনে। 
মিলন করিয়ে বিধি দিল তব সনে ॥ 
এখন মিলন নাথ কর ত্যজি ছুখ | 
কুস্থমের শয্যা কর ওহে বিধুমুখ ॥ 
প্রেমোশাঁদ ভাঁব তার জাশিতেছে চিতে। 
সাধনের ধনে পীর নাঁ পারে টিনিতে ॥ 
কহে আহা লয়লারে কোথা গেলে পাঁব। 
তাহারে হেরিয়ে মন মনোগি নিবাঁব ॥ 
মুখে না লিঃসরে বাণী নাহি আন লেশ। 
মৃচ্ছণগন্ত হয়ে ভূমে পড়িল কয়েস ॥ 
প্রেমে জঃজর তনু বহে দীর্ঘশ্বাস 
লয়লা অঞ্চলে তারে করেন বাতাস ॥ 
কতক্ষণ পরে ধীর পাইয়ে চেতন। 
প্রাণের প্রিয়ারে পরে চিনিল তখন ॥ 
কছে আহা! পাণপ্রিয়ে প্রাণাধিক মোর । 
তৰ লাঁশি হল মোর এ ছুর্গতি ঘোঁর & 
তব দেখা বলে পীঁব না জানি স্বপনে | 
বিধি মিলাইয়ে দিল তোঁনা হেন ধনে ॥ 


১৬৪ 


লয়ল1-মজন্যু। 


কেমনে এ বনে এলে কহ না কাঁরণ। 
শুনি ধনীএকে একে কন বিবরণ ॥ 
হেথ| আনি তব সঙ্গে বিবি মিলাইল। 
দুঃখের শর্রবরী মোর আজি পৌোহাইল | 
আমার কারণে নথ ধর মোখিবেশ | 
বনে বনে ভ্রম তাজি স্বজন স্বদেশ ॥ 
চিরদিন তৃষ্ণাতুর আছ তুমি প্রাণ। 
আজি স্বুখে কর হে গিলন-নুধাপান ॥ 
যৌবন রাজ্েতে মম তুমি হে ভূঙ্গতি। 
পয়োঁধর আনি তার প্রজা! শান্তমতি ॥ 
অরাজক হয়ে তাঁরা হয় অতি দীন। 
কত শত বিপদ ঘটিছে অন্ুদিন ॥ 
আর্জি কর-কমল প্রসাঁরি প্রাঁণপতি | 
আশ্বান প্রদান কর তাঁহাঁদের প্রতি ॥ 
তবেত ভরসা! হয় যতেক প্রজার । 

নতুবা উচ্ছিন্ন হবে এ রাজ্য তোনার ॥ 
সপেচি যেধীবন রাজ্য আমি হে তোমায়। 
যাহা ইচ্ছা তাহা কর আপন ইচ্ছায় ॥ 
ছঃখিনীর পতি দূ্টি কর একনার। 
অন্যাবধি তব অ।শে আহে প্রাণামাঁর ॥ 


লয়লা-মজন্তু। ১৬৫ 


মজনু কহেন শুন ওহে রসবতি। 

তব দরশনে মম জুডাইল মতি ॥ 

তব প্রেমব্রতী প্রভূ করেন জাঁমাগ । 

হলাম বিপিনবাপী তোমার আশাষ ॥ 

কেবল তোমার ধ্যানে অনুরক্ত মল | 

কেবল তোমারে চায় দেখিতে লোচন ॥ 

শবণ কেবল শোনে তোমার বচন । 

বদন তোমারে ঢাঁয় করিতে বর্ণন ॥ 

তোমা ভিন্ন কিছু আমি নাহি চাহি আঁর। 

শুদ্ধ হইয়াছি জিদ্ধ প্রেমেতে তোমার ॥ 

এই কর যেন পরিয়ে ভুল না আঁমায়। 

পূর্ববরাঁগ হয়ে ৫প্রম যেন আগে যায় ॥ 

যদি হয় আমাদের পিরীতি-ভর্জন | 

প্রভুর গোঁচরে লঙ্ভা পাঁইব দুজন ॥ 

আশা আছে মনে পরকালে তব সন । 
দেখা হবে একত্রেতে রব অহরহ ॥ 

বিরহে বিরহে আর রহে কি জীবন । 

অনুমান করি শীঘ্র হইবে নিধন ॥ 

তাই বলি বিধুমুখি কি কহ্িব আঁর | 

আশা আছে অন্তে হবে মিলন (হার ॥ 


৬৬ 


শলয়ধা-মজনু। 
৭ ৩৯ 


এইকাঁলে সদাঁগর সূৃহ_স্হচর। 
আঁদিতেছে সেই পথে হইয়ে সত্বর ॥ 
হেরিয়ে মজ্নু কহে ওই দেখ প্রিয়ে। 
আঁদিছেন তৰ পিতা তোমাঁর লাঁশিয়ে ॥ 
আঁর এথা থাকা মোর উচিত না হয় 
ষাঁও প্রিয়ে পিতৃনহ আপন আঁলয় ॥ 
বিল্মরণ কিন্ত মোরে না হবে সুন্দরি 
আমি পরকালেও ভোঁাঁর আশা করি ॥ 
এজন্মের মত বুলি হলান বিদায়। 
দ্ধ হুল প্রাণ.মোর বিরহ-জ্বালায় ॥ 
এত বলি প্রেয়ণীর ু্থিয়ে ব্দনে। 
বিদায় হইল ধীর সজললোচনে ॥ 

অনস্তর বনে ধীর মনোষুঃখে চলে । 
লয়লাঁর উষ্ গিয়ে মিলিল দে দলে ॥ 
শোকাঁতুরা প্রেনময়ী সজল-নয়ন। 
সকাঁতরে দল সহ করিল গমন ॥ 
মিজালয়ে টি শিয়ে সতী বিষম বিরহে । 
ধরিতে না পারে প্রাণ কান্ত-ধ্যানে রছে ॥ 
আহার লিজ্ানি ত্যাগ করিলেন ধনী । 
সর্ববনা চঞ্চলা বেন মণিহাযা ফণী ॥ 


লয়লা-মজ্মু। ১৬৭ 


ক্ষণে অচেতন হয় ক্ষণে সচেতন | 
ক্ষণে ক্ষণে মোহ যায় ক্ষণেকে কম্পন ॥ 
ক্ষণেক শয্যায় পড়ে ক্ষণেক ধরায়। 
ক্ষণেক সখীর কোলে পড়েন ত্বরায় ॥ 
বলে সখি কই.মোর প্রাণের রতন । 
তিনি বিনে মোরে কেন করিস যতন ॥ 
সন্তান বিহীনে বথা যেমন সংসার | 
তিনি বিনা থা এই জীবন আমার ॥ 
আর প্রাণে কাজ নাই ওগো সহচরি | 
বিষ এনে দাঁও তাই পাঁন করে মরি ॥ 
পলকে প্রলয় হয় না হেরে যাঁছায়। 
কেমনে ধাচিব আমি ত্যজিয়ে তাহায় ॥ 
বলিতে বলিতে ধনী মৃচ্ছিতা হুইল । 
সখীগণ পরাঁধরি করিয়ে তুলিল ॥ 

বলে কি কঠোর সাধু সাধুর গৃহিণী । 
সাধ করি কন্যারে করিল অনাথিনী ॥ 
পাগলেরে কন্যা দান করিবে লা বলি। 
হায় হায় হাঁরাইল সোণাঁর পুতলী ॥ 
পাগল্গেরে যদি দিত নহতএদায়। 
হার হায় ছেলাকরি কিপধনছারাঁয়॥ 


১৮ 


লয়পা-গজনু | 


মেয়ে সখী হবে বলি দেয় ভাল বরে। 
মেয়ের না হলে সুখ তাহাঁতে কি করে ॥ 
কে জানে উত্তন আঁর কে জাঁনে অপম | 
যে বর কন্যার প্রিয় সেই সে উত্তম ॥ 
বিশেষ এনর সন পাত্র কে এমন। 

রাঁজা রাঁজচক্রবত্তী মহীশ-নন্দন ॥ 
রূপের তুলনা তার মহে সুধাঁকর। 
তাহার কলঙ্ক আগে ব্যক্ত চরাঁচর ॥ 
অকলঙ্ক নিরমল রূপের সাঁগর। 

আঁর কি তেমন জাঁঙে আবনী ভিতর ॥ 
গুণের কি কব কথা সর্ব শাজ্ জানে । 
আুপীর সুশীল অতিশয় বিজ্ঞ জ্ঞানে ॥ 
বিশেষত গে রঙ্গ কি ননে নাই কাঁর। 
দ্বারী এল খন বধিতে প্রাণ তার ॥ 
যেই্ট মার খর করবাঁল করে প্রি। 
কাটিতে উন্যাত তাঁরে ভুজ উর্দী করি ॥ 
নাঁড়িতে না পারে ভূজ হইল অচল । 
বিষম বিপদে দ্বারী হইল বিকল ॥ 
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে দরে মতনুর পদে । 
হাঁপিয়ে পীর তারে তারে সে বিপদে & 


লয়লা-মজানু। ১৬৯ 


ভক্ক্তিভাঁবে ভগবাঁনে করিল স্তবন । 
দ্বারীর দুর্মতি হল অমনি মোঁচন ॥ 

হায় হাঁয় তরু তারে চিনিতে না পারে। 
তেমন সাধক আর কে ভাঙে সংসারে ॥ 
কেবল প্রেমের দায়ে হয়েতে বাতৃল। 
রূপে গুণে ধনে মানে কেবা সননতুত ॥ 
লয়লার সঙ্গে যণ্দ হইত মিলন । 

কখনো সে গুণাক্কর না হত এমন ॥ 

কোঁন কালে হেন প্রেম কে শোনে কোথায় । 
পে হল বিপিনবাঁসী এ মরে এখায় ॥ 
এমল পিরীতি হঙ্গ করিতনেক যারা । 

কোন অপ ৫ ছা করিতে পারে লারা ॥ 
সতীর পরতিতরে দেখ দূর করি দিয়ে। 
দিতে চয় ভুন্ট উপপতিরে উডাঁকিয়ে ॥ 
বিশেবত শন্তোণ হঈন সার সালে । 

তারে শাজি ভলা দরে দেয় গো কেমনে ॥ 
হেল পিগানাতি! কেলি ০তখোেছে বেগায়। 
কন্যাতে কুলটা কলে আপন ইচ্ছা | 
জাধুরে কে বনে মাধু আত অঙান্দ। 


সহলাকে না দেখি ভার পাপ জার সম ॥ 


লয়লা-মজনু । 


রাঁজার উচিত সদাঁগরে বধি রণে। 
লয়লার বিয়া দেন মড্ন্নর সনে, ॥ 
আমাদের মতে এতে নাহি কিছু পাঁপ। 


কিজানি কি জন্যে রাঁজা ভাঁবেন সস্তাপ ॥ 


কিন্বা তারে দেশ হতে দিয়ে দূর করি। 
প্রাণপ্রিয় পুত্রে দেৰ লয়লা সুন্দরী ॥ 

এত বলি সবে তারে ডাঁকে রে সত্বরে। 
কর্ণমূলে মুখ দিয়ে অতি উচ্ৈঃস্বরে 


.ওণো সতি প্রেমমরি উঠ গো বলিয়ে। 


তোমারে অত্ৰাঁন দেখি বিদরে গো হিয়ে ॥ 
এই কালে স্ফিরচিত্তে শুনল সকলে । 
কণ্ট তাঁর মজনু মজনু শুধু বলে ॥ 

বলে সবে আহা মরি ওগো সুলোচনে। 
হেন প্রেন দেখি নাই এ তিন ভুবনে ॥ 
ধন্য ধন্য ধরাঁতলে তোমরা দুজন । 
কিছুতে বুনিল নাকি সাধু অভাজন ॥ 
বুবা কোন দেব দেবী এই অবনীতে। 
এসেছেন প্রেণের মাহাত্ম বিস্তীরিতে ॥ 
এসময়ে সুন্দরীর হইল চেতন। 

বলে কই কই মোর প্রাণের রতন ॥ 


লয়লা-মজন্কু। ১৭১ 


সখীগণ ৰলে সতি স্থির কর.মন | 
রাঁখ বাখ আমাঁদের এই নিবেদন ॥ 
সরন বসন্ত খতু এসেছে ভুবনে । 
বড় শোভা হইয়াছে নিকুঞ্জ কাঁননে ॥ 
চল তথা মনোব্যথা হবে নিবারণ । 
দেখিরে জুড়াঁবে আখি সুস্থ হবে মন ॥ 
শুনি সখী-ক্কন্ধে কর পিয়ে সাঁধুবালা। 
নিকুঞ্ কাননে চলে যেন মাতয়াঁলা। 


্পাীাশিশী 


বসন্ত বণন। 


খতুরাঁজ বসন্ত আইল ধরাঁতলে। 
স্বটসন্য-সাঁনস্ত সঙ্গে অতি কুতুহলে ॥ 
বার দিয়ে ৰনদিলেন অতি মনোঁরঙে । 
এাঁণের প্রেয়সী রাঁণী পিরীতির সঙ্গে ॥ 
রাজ্যের দীপক তাঁর পুর্ণ সুধাঁকর | 

মলয় মাকত আমি ঢ,লার চামর ॥ 
বিচিত্রিত চজ্জাতপ রূপ যত তারা। 
সুচাঁক কুসুম যত সভাসদ তারা ॥ 
আঁরজবেগীর কর্ম্ঘ করে পিককুল। 
মংঘোঁগিজনের প্রতি সদ! সাঁনুকুল ॥ 





১৭৯ 


লয়লা-মজন্ু। 


বিরহী প্রজাঁর প্রতি অতি প্রতিকূল 
তাঁর রবে রবে কঞ্চর জাতি-মাঁন-কুল ॥ 
মধুকর বন্দিবর করে গুনগুন | 
এই ছলে বুপি গাঁয় বসন্তের গুণ ॥ 
রতিপতি সেনাঁপত্তি সমরে প্রচণ্ড | 
যাঁর করে শোভা করে কুনুম-কোঁদণ্ড ॥ 
এই রূপ অপরূপ রাঁজাঁরে হেরিয়ে। 
আনন্দ-রসেতে রসা গেলেন গলিয়ে ॥ 
মছোঁলাসে প্রেমাবেশে হইয়ে অধরা। 
নবীন যুবতী রূপ প্ররিলেন পরা ॥ 
শাখী সব নবীন পল্পবে শ্শোঁভিত। 
কত তক মঞ্রিল অতি শোঁভাঁন্বিত ॥ 
নানা জাতি কুনুম হইল বিকলিত। 
হেরিয়ে নয়ন মন হয় হরফিত ॥ 
ফুটিল পলাশ পুষ্প কি শোঁভা তাঁহার | 
রূপনান শূর্খ সহ নুলনা যাহার ॥ 
ফুটিল মাঁধবীলতা পুষ্প চমৎকাঁর। 
মাপব রাশীর গলে দেন যার হার ॥ 
পুষ্পবনে বিকনিত হল কুন্দফুল । 
সুন্দরীর দন্ত সহ যাঁর সমতল ॥ 


লয়লা-মজন্ুু। ১৭১৩ 


যোগী জনের পক্ষ ফুটিল অশোক। 
তাঁরে হেরি বিরহীর বাড়ে বড় শোঁক ॥ 
জগতের প্রিরফল আঁ নুধানার। 
এই কালে দেখা দেয় মুকুল তাহার ॥ 
কুঞ্জে কুঞ্জে পুর্জে পুঞ্জে ভ্রমর শুঞ্জরে । 
শাখীতে শাখীতে নাঁনা বিহঙ্গ বিহরে ॥ 

নীর অতি নিরমল হল এ সময়। 
সরোবর সলিল যেমন স্তধাময় ॥ 
ঢল ডল করে জল মন্দগন্ধ বহে। 
হেরি বিরহিণীর নয়নে নীর বহে ॥ 
জুড়ায় জগতৃ-জ্রুলা জলের এ গুণ । 
এই কালে বিরহীর মে যেন আগ্ওল ॥ 
বুনা লোক বিরহের প্রভাব কেমন | 
জগতেরে বিপরীত করে মে এমন ॥ 

হল চক্রবাঁক লারসাদি জলচরে | 
নান! রঙ্গে প্রিয়াসঙ্ছে স্খে গলে চরে ॥ 
ফুটিল কুমুন ফুল মানফ-£ঞন । 
প্রাণের প্রেয়সা যেন মেলিয়ে নয়ন ॥ 
আরোেৰরে প্রন্ফীটিত কইল নলিনা | 
বদন প্রকাশি যেন পন্গিনী কামিনী ॥ 


লয়লা-মজনু ৷ 


প্রাণধধু মধুকর মধুপাঁন করে । 
নীলকান্ত মণি যেন সুবর্ণ উপরে ॥ 
পশু-পক্ষী-কীট-নর-ভুজন্গ-পতঙ্গ | 
সরস বসন্তে বাড়ে সকলের রঙ্গ | | 
সদা! করে প্রাণের প্রিয়ার অঙ্গনঙ্গ ॥ 
জুখ পেয়ে দিবসের বৃদ্ধি হয় কায়। 
রসময়ী রাত্রি কিন্ত ক্রমে ক্ষয় পায় ॥ 
বিরহিজনের দুঃখে দুঃখিত হইয়ে। 
বুবা নিশা হন কূশা! ভাবিয়ে ভাবিয়ে ॥ 
কিবা তাহাদের ক্লেশ অপ্প করিবাঁরে। 
নিজ পরিমাণ অপ্প করেন সংসারে ॥ 
যত জরা জর্ণ-রোগী হল রোগমুক্ত । 
অত্যন্ত বদ্ধেরো মন হল রসযুক্ত ॥ 
হইল তাহার! যেন পুন নবতন্ু। 
মূর্তিনান হল যেন আবাঁর অতনু ॥ 
এই কালে দোঁলে দোলে রাঁধা শ্যামরাঁয়। 
সে রূপ স্বরূপ রূপ না দেখি কোথায় ॥ 
দেখি মাত্র শশী নব নীবদ গগনে । 
কিন্ত তারা সমতুল হইবে'কেমনে ॥ 


লরলা-মজ্নু। ১৭৫ 


সুধাংশু কলঙ্ক-পুর্ণ বিখ্যাত ভূবন | 
-বৃ্টিছলে নবঘন কাঁদে ঘন ঘন ॥ 
হেরি সে যুগল রূপ যত শুক্তগণ। 
প্রেম্রস-পাঁরাবারে হইল মগন ॥ 
আবির খেলায় লোকে নহা! রঙ্গে ভঙগে। 
বসন্ত রাঁণিণী গাত গার নানা রঙ্গে ॥ 
কাঁটাইরে দুরন্ত শীতের মোর দাঁয়। 
বারবধূ বাঁর দিয়ে পথপানে চার ॥ 
রসের সাঁগর যত নবীন নাগর । . 
মনের হরিষে তারা আসে নিরন্তর ॥ 
এই পে রসা নব রসেতে রন্সিয়ে । 
রসরাঁজ খতুরাঁজে ভেটিল জালিয়ে ॥ 
অমনি বসন্তরীজ ভাঁসি ৫প্রমনীরে। 
আলিঙ্গন পিল্ত আনি সে রসা রাণীরে 1০ 
অনন্তর করাদায় করিবার তরে। 
পাঁঠান সটসন্য ল্মরে প্রজার গোঁচরে ॥ 
আইল কন্দর্প দর্পে পরম রঙ্জেতে । 
রাঁজাঁর সভাঙ্থ যত ভাঁইল সঙ্গেতে ॥ 
দৃতীরূপা নিশ! ক্ষিল সংবাদ সত্বর। 
সংষোশিজনেরা দিল রসরঙ্গ কর ॥ 


১৭৬ লয়লা-মজ্নু। 


বিরহি মণ্ডলে কর না পাইয়ে স্মর। 
অজ্ঞান করিল সবে প্রহ্ারিয়ে শর ॥ 
সহ্াঁর হইল শশা নলয় পবন । 
কেমনে ধাচিবে তবে নরের জীবন ॥ 
কলঙ্ক ভূখিত চক্র বিখ্যাত সংসার । 
প্রাণি বধ কর্িবারে কি ভয় তাহার ॥ 
জগত্প্রাণ হয়ে প্রাণ বধ সনীরণ | 
তোমার এ রীতি কেন কহ না কারণ ॥ 


পুপ্গবনে লয়লার"হাব বর্ণন | 





সখী সনে উপবনে এল সাঁধুশালা। 
মনে ভাবে জুড়াইব বিরহের ডালা ॥ 
তথায় ভীদিয়ে »ারো ঘটিল বিপৰ। 
অবশ হইল অঙ্গ নাহি চক্রে পদ ॥ 
বলে মখি আর বোর রহে না পরাণ। 
কুন্গম কানন খেন হানে গ্োরে বাণ ॥ 
যতেক কুন্তঝ ঘোর বিরিয়েরে ধরিয়ে। 
লইয়াহে ওই দেখ বিভাগ করিয়ে ॥ 
কয়েহে অপরাজিতা টিকুর চিকণ। 
অমল কমল উার হরেহে বদন ॥ 


লয়লা-মজন্ু। ১৭৭ 


তিল ফুল নিল নাঁসা অধর বান্ধুলী | 
চম্পক-কলিকা হরো লয়েছে অন্ুলী ॥ 
ইন্দীবর নিল প্রীণপ্রিয়ের নয়ন | 
মৃণীল লইল ভূজ উকর বলন ॥ 

স্থলপদ্ধ নিল তীর-যুগল চরণ। 

কনক চলম্পক করে বরণ হরণ ॥ 

গোলাপ হরিল হাসি কুন্দ দন্ত ভীঁর। 
লাবণ্য লইল বল্লী প্রিয়ের আঁমার ॥ 
নির্জনে পাইয়ে বনে প্রাণকান্তে মোর । 
ভাগ করি লয়ে এল ওই সব চোর ॥ 
আর কি জামার প্রাণনাঁথ আছে বনে । 
বুঝি তাঁর আত্ম1 গেছে অমর ভুবনে ॥ 
বলিতে বলিতে ধনী ভাবিয়ে আঁকাঁশ। 
ধরাতলে পঁড়িলেন ঘন বহে শ্বাস ॥ 
সখীগণ তুলিল করিয়ে ধরাধরি । 

আলু খালু হয়ে অতি চলিল সুন্দরী ॥ 
দুর হতে সরোঁবর করিয়ে দর্শন । 
কাঁতিরে কহেন রামা সজল নয়ন | 

মেও না গো প্রাণসশি ওই সরেরে 
বার জল প্রিয়ের মাধুরী চুরি করে ॥ 


১২ 


১৭৮ 


লয়লা-মজ্নু। 


বিরহ-অনল মোর জুড়ায় না জলে । 
শতগুণ প্রবল হইয়ে আরে! জ্বলে ॥ 

চল চল প্রাঁণনথি চল গো ভবন। 

এখানে থাঁকিয়ে আরো জ্বলে গো জীবন ॥ 
সখী সনে ভবনে আঁসিয়ে বিনোদিনী । 
ধুলায় পড়িয়ে রথে যেন উন্মাদিনী ॥ 


শশী 


লয়লার খেদোক্তি। 

প্রেমময়ী লয়লা কাঁমিনী। 

আসি আপনার বাঁসে, নয়ন-নীরেতে ভাসে, 
বিষম বিরহে বিষাঁদিনী ॥ 

কছে কোথ! প্রাণেশর, প্রেমীসক্তি-খরশর, 
সদা মোরে জরজর করে। 

বিধাতা নিদয় যারে, কে আর তাঁরে গো! ভারে, 
ছেদ করে বিচ্ছেদ অন্তরে ॥ 

আগে মিত্র হিল যারা, এখন শক্রতো! তারা, 
বিরহে হরিবে বুঝি প্রীণ। 

তারা ক্ষী পুশ্পোদ্যাঁন, দৃষ্টি মাত্রে হরে জ্ঞান, 
প্রীণে হানে যেন অগ্পিবাণ ॥ 


লয়লা-মজনু। ১৭৯ 


ৰঙ্গে প্রিয়তম-সঙ্গে, ছিলাম কি রসরঙ্গে, 
বাদ সাধিল সে পুনর্র্বার। 

তাবলা রমণী আঁমি, কোথা প্রভু চিত্তগামি, 
সহিতে না পারি দুঃখ আর॥ 

এই রূপে প্রমোঁদিনী, প্রাঁয় যেন উন্মাদিনী, 
বৃদ্ধি হয় বিরহ-বিকাঁর। 

তাজে বেশ আঁভরণ, দিবানিশি জ্বালাতন, 
নয়ন-নীরদ রূপ তাঁর। 

ধূলার শয্যাতে থাকে, কৌথা প্রিয় বলি ডাকে, 
অনিবাঁর করে হাহাকার ॥ 

এক দিন রজনীতে, পড়ি গ্রে ধরণীতে, 
কান্ত-রূপ ভাবিতেছে ধনী। 

এসময়ে প্রাণহরা, কালনি দা অতি ত্বরা, 
নেত্রে তার আইল অমনি ॥ 

নিদ্রিত হইয়ে সতী, স্থপৌ দেখে প্রাণগতি, 
বনমাঁজে হইল নিধন। 

ন্বপ্র দেখি এপ্রকার, করে রামা হাহাকার, 
চমকিয়ে উঠিল তখন ॥ 

পড়িয়ে ধরণীপরেঃ কাদে রাঁদা উদচচঃস্যরে, 
ঘন শিরে করে করাঘাত। 


১৮০ লয়লা-মজ্নু। 


ওরে নিদাঁকণ বিধি, ছরিলি প্রাণের নিধি, 
হৃদয়ে করিয়ে বজ্রপাত ॥ 

না হন্গ মরণ মম, মরিল সে ্রিয়তঘ, 
অনাঁথিনী করিয়ে আমায়। 

ত্যজ্জিব এ প্রাণ আঁমি, নাথ যেই পথগাঁদী, 
সেই পথে বাইব ত্বরাঁয় ॥ 

এরূপ বচন থেদে, কহে ধনী কেঁদে কেদে, 
স্বর্ণলতা! ধূলায় লোটায়। 

ছিন্ন ভিন্ন করি কেশ, দূরে ফেলে ভূষা বেশ, 
অলঙ্কাঁর নাহি রাখে গাঁয় ॥ 

বিধবা আঁকার ধরে, প্রাণের পাতিরে ম্মরে, 
কহে আর কি কাঁজ ধাঁচিয়ে। 

কান্ত বিনে নাহি ত্রাণ, শান্ত কে করিবে প্রাঁণ, 
তাজিব পরাঁণ বিষ পিয়ে ॥ 

লয়লাঁরমণ নাঁম, ধরি নাথ গুণধাম, 
হলে সুরবধূর রমণ। 

নারীর ভূষণ পতি, পতিহীনা হলে সতী, 
কিবা কাঁজ তাহার জীবন ॥ 

এই রূপে গুণবতী, কাদে 'ব্যাকুলিত মাতি, 
যেন মীন হীন হয়ে নীর। 


লয়লা-মজনু। ১৮৬ 


তেমন রূপের ডালি, ভাবিয়ে হইল কালী, 
হেরে তারে মকলে অস্থির ॥ 

শুকাইল বিধৃমুখ, হেরিয়ে তাঁছাঁর ছুখ, 
ধরাঁয় ধরে না ছুঃখভার । 

শরীর বিবশ হয়, ষেন আপনার নয়, 
ভুবনে ভরিল হাহাঁকাঁর ॥ 

দেছে নাহি কিছু বল, নেত্রে সদা সারে জল, 
ক্রমে কালীবর্ণ হল কাঁয়। 

প্রাণ বলে যাই যাই, মন বলে ভাল তাই, 
কাঁজ নাই থাকিয়ে এতায় ॥ 

এরূপ হইল বে, লয়লা জানিল তবে, 
মৃত্যুকীল আইল তাছাঁর। 

মায়ে ডাকি ততক্ষণ, করে রাঁমা নিবেদন, 
প্রাণ বায় রক্ষা নাই আঁর ॥ 

উদ্যানের পক্ষিচয়, খেদে রব হীন হয়, 
তাঁর দুঃখে সকলে দুঃখিত | 

মালঞ্ে কুমুম রাঁশি, ত্য্জিল মধুর হালি, 
ফুটে ফুল হইল মুদিত ॥ 


পপি 


১৮২ 


লয়লা-মজন্বু। 
লয়লার মৃত্য ও মাতার রোদন। 





জননীরে প্রেমময়ী ডাঁকিয়ে তখন। 
কহে মাতা শুন আঁজি মম নিবেদন ॥ 
দাঁও গো জননি মোরে বিদাঁয় এখন । 
প্রাণনাঁথ বিচে ফোঁর না রহে জীবন ॥ 
জাঁনিলাম হইল গৌঁ আয়ুঃশেষ মোর । 
শমন এসেছে ওই লয়ে মৃত্যুডোর ॥ 
করেছিলে আঁধারে মা উদরে ধারণ । 
আমি কন্যা জন্মে সখ না পেলে কখন ॥ 
কত ভুঃখ পেয়েছ মা প্রপবি আমারে । 
বিস্তর পেয়েছ লজ্জা এভব সংসারে ॥ 
ছুর্ণাম হইল তব আমার কারণে । 
অপমান সহা কত করিল স্যজনে ॥ 
মোর লাগি মাতা কত দ্বন্দ করিয়াঁছ। 
ইতর লোকের কত কথ সহিয়াছ ॥ 
কত দোঁষ করিয়াছি তোমার চরণে । 
নয়া বলিয়ে কিছু না রাখিবে মনে ॥ 


মম মৃত্যুকাঁল এই হল উপস্থিত। 


কপা করি অপরাধ ক্ষম গো ত্বরিত ॥ 


লয়লা-মজ্নু। ১৮৩ 


দাঁও ভ্রীচরণ তব আমার মাঁতাঁয়। 
জনমের মত আঁমি হলাম বিদায় ॥ 
তব খণে বদ্ধ রহিলাম চিরদিনে | 
আমার নাহিক গতি তব ক্ুপা বিলে ॥ 
বিচ্ড এক কথা মীতা। করি নিবেদন | 
কপা করি তাহা না হবে গে বিল্মরণ ॥ 
যাহার বিরহে আমি হলাম নিধন । 
বদি ধেচে থাকে সেই সাঁদনের ধন ॥ 
তবে উরে পাঁঠাইবে মোর সমাচার | 
প্রাণের লয়ল! তব ত্যজিল সহসাঁর ॥ 
যাহার ম্মরণে হত শখোঁদয় তব। 
তোঁমীর অভাঁবে সেই ত্যজিল এ ভব ॥ 
এই রূপে করি ধলী মুখে মজনু রব। 
অচেতল] হয়ে পড়ে হইয়ে নীরব « 
শনন হেরিয়ে তাহা! করেন রোঁদন। 
কহে কোথা নাহি হেরি প্রণয় এমন ॥ 
প্রেমময়ী তাজে প্রাণ মুদি দুই জীখি। 
দেহ শুন্য করি উড়ে গেল প্রীণপাখী ॥ 
তখন জননীমতার করে হায় হাঁয়। 
ত্কাল হইয়ে রাঁষ| পড়িল ধরায় ॥ 


 লয়লা-মন্নু | 


কাতর! ইয়ে করাঁঘাঁত করে ভাঁলে। 
কাদিয়ে কাঁদিয়ে গালাগালি দেয় কালে ॥ 
আগেতে কি জানি আগি ঘটিৰে এমন | 
তা হলে দিতাঁম তাঁরে করিয়ে মিলন ॥ 
কে জানে এমন মন হয়েছিল তোর & 
হায় হায় হাঁরাঁলান্দ সার ধনে মোর ॥ 
কেন মজিলাম পৌঁড়া লোকের কথায়। 
জর্বনাঁশ করি তারা রহিল কোথায় ॥ 
করিলে কি কাঁল প্রেম কয়েমের সনে । 
খাঁইলে মারের মাতা ওগো সুলোচনে ॥ 
জননীরে লয়লা পৌ ত্যজিলে কেমনে । 
হায় কোথা গেলে শুন্য করিয়ে ভবনে ॥ 
অঞ্চলের নিধি মোঁর কে নিল হরিয়ে। 
কে আর ডাঁকিবে মোরে জননী বলিয়ে ॥ 
পাইলি কি দোঁষ মোর নিদাঁকণ বিধি । 
কেন রে হরিয়ে নিলি মম প্রাণনিবি & 
শমন তোমার কিবা কঠিন হৃদয় । 
ছুঃখিনীরে হলে তুমি বিষম নিদয় ॥ 


এমন সিঁদাল চোঁর কোথায় ৰা ছিল। 


দেহ হতে প্রাগ চুরি সন্মুখে করিল & 


লয়লা-মজন্ু। ১৮৫ 


প্রাণের লয়লা মোর উঠে আয় কোলে । 
চাঁদমুখে একবাঁর ডাঁক মা মা বোলে ॥ 
নয়ন কমল নিলি চাঁহ একবার 

কি দশা হইল মা গো মায়ের তোমার ॥ 
সুধা-মাখা কথা কহ তোল শশিমুখ | 
নীরব হেরিয়ে তোরে ফেটে যায় বুক ॥ 
জর কত নিদ্রা যাও বস মা উঠিয়ে । 
অভাঁশিনী ডাকে ম! গো কাঁতরা হইয়ে ॥ 
কেন বা এমন হলে কহ না আমায়। 
কটাক্ষ চাহনী তোঁর গেল গো কোথায় ॥ 
কোথা রে শমন লয়ে যাও রে আনারে। 
কেমনে ধাচিয়ে আমি থাকিৰ নংসারে ॥ 
নয়ন-রতন মোর দে গেল কোথায় 

কি ফল জীবন গোর হারাঁয়ে তাহায় ॥ 
তিলেক না দেখি ঘারে প্রাণে হই সারা। 
জনমের মত হল হেন ধন হারা ॥ 

ভার না তোমার কথা শুনিব শরবণে। 
আর লা কাঁদিবে তুনি মজনু কারণে ॥ 

মে মুখ হেরিয়ে লঙ্ক। পায় পদ্মফুল | 
মধুত্রমে যাহাতে বদিত অলিকুন্গ ॥ 


৮৬ 


লয়লা-মজ্মু। 


মে মুখ এখন তব শুকাঁয়ে গিয়েছে । 
ভৃঙ্গগণ এসে এসে ফিরিয়ে ষেতেছে ॥ 
নিদ্রা তোর স্থকোঁমল শধ্যাঁয় না হত। 
এখন ধূলায়-নিদ্্রা যাইতেছ কত ॥ 
এই রূপে নুতা-ৌকে সাধুর রমণী | 
বিনাইয়ে কীদে কত লোঁটায়ে ধরণী ॥ 
কবি কহে নিছে খেদ কর গো এখন | 
কয়েদে মিলাঁয়ে দিলে না হত এমন। 





শ্রেনীর খেদ এবং লয়লার গতিক্রিয়। | 


ভনয়াঁর মরণ শুনিয়ে সদাঁগর। 
হাহাকার করে অতি অস্থির অন্তর ॥ 
অকন্মাত বজ্ব ষেন গড়িল মীতায়। 
মৃচ্ছ্ণগত হয়ে শীঘ্র পড়েন ধরার ॥ 
ইচতন্য পাইয়ে পরে করেন রোঁদন । 
নদীর সমান হল যুগল নয়ন | 

কহে নিদাঁকণ বিধি একি তব বিপি। 
কোন্‌ প্রাণে আনার হরিলি প্রাঁণনিধি 1 
রূপে লক্ষণী গুণে সরন্াহী মুর কন্যা! । 
কোথা গেলি লয়ল| গো! ধরণীর ধন্যা | 


লয়লা-মজন্যু। ১৮৭ 


বাঁপ বলে আর মোরে নাহি এ সংসারে । 
কেমনে কঠিন প্রাঁণে ত্যজিলি আমারে ॥ 
তুমি মা সর্ধন্য ধন সংসারের সাঁর | 
তোঁমা বিনে দেখি আঁমি সব অন্ধকার ॥ 
তোমা! বিনে এশর্য্যেতে কিবা কাজ আর। 
জ্ঞান হয় বন সম ভবন আমার | 
করিলে কি কাল প্রেন পাঁণল কয়েসে | 
চিরকাঁল দুঃখে গেল মৃত্যু অবশেষে ॥ 
সবে বলে প্রেম শুদ্ধ সুখের ভাগার । 
আমি বলি €প্রম শুদ্ধ ছুঃখ-পারাবার ॥ 
আগে যদি জাঁনিতাঁম ঘটিবে এসন | 
তা হইলে করিতাঁম করেসে অর্পণ ॥ 
এইরূপে আত্মবন্ধু যতেক স্বজন । 
হাছ1 রবে কাদে সবে সজল-নয়ন ॥ 
অন্তঃপুরে নারীগণ কীদে উচ্চৈঃক্যরে | 
স্মরি তার গুণ ভাসে শোকের সাগরে ॥ 
নর বর বারে সদা খ্বগিল নয়ন। 
পরে সাধু করে গতিক্রিয়া আয়োজন ॥ 
গোঁলাবেতে লয়গ্লাঁরে স্ান করাইয়ে। 
বিচিত্রিত বাঁস-ভূষা দিল পরাইয়ে ॥ 


১৮৮ 


লয়লা”মজ্ন্ু। 


কম্তরি চন্দন চুয়া নানা পুম্পহাঁর। 
শোঁভিত করিয়ে দিল শ্রীতঙ্গে তাহার ॥ 
বিবাহের কন্যা সম শোভা হুল তার। 
স্বর্গে মজনু সঙ্গে বিয়া হইবে এবার ॥ 
পরেতে সকলে লয়ে চলিল তাহারে । 
কাঁদিতে কাদিতে ভাসি শোক-পাঁরাবারে ॥ 
হাঁহাঁকার করে নগরের লোক সব । 
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে তাঁরা হল যেন শব ॥ 
ঘোরতর শোঁকাঁনলে হুইয়ে দহন | 
সমাধি স্থানেতে উপনীত সর্বজন ॥ 
ন্বর্ণ অঙ্গ রাখি তাঁর মৃত্তিকা ভিতরে । 
গতিক্রিয়া করি সবে গেল নিজ ঘরে ॥ 
তন্গু ত্যজি প্রেমময়ী অমর ভুবনে | 
গেলেন ত্বরাঁয় স্বীয় প্রিয় অন্বেঘণে ॥ 
শুনি ভাবুরকর ভাবে নেত্রে নারে নীর | 
বুম এই ভাব ঘাঁর প্রেমের শরীর 1 





লয়লার স্বজনের খেদোক্তি। 


আলয়ে জাজিয়ে সবে, মলোস্ুঃখে হাহা রবে, 


কাদে লয়লার আত্মজন। 


লয়লা-মজ্নু । ১৮৯ 


দহে শোঁকে কলেবর, ছধদি হল জরজর, 
অশ্রুজলে পুরিল নয়ন ॥ 

বত সইচরীগণে, বিষম ছুঃখিত মনে, 
বিনাইয়ে কীদে নানা ছাঁদে। 

পথের পথিক যাঁরা, শুনে কেঁদে যাঁয় তারা, 
পশু পক্ষি বক্ষ আদি কাদে॥ 

সদাঁগর-সীমন্তিনী, ম্ুতা০শোকে বিষাঁদিনী, 
খেদে অঙ্গ করিল অঙ্গার 

কহে কোথা প্রীণকন্যা, রূপে গুণে মহীপন্যা, 
কৌথা গেল করিয়ে আঁনাঁর ॥ 

দয়া নাহি হল তোর, কাঁটিলি মা মায়া ডোর, 
প্রাণেতে হানিলি শোঁকশর | 

আমাঁর কপালে ছাই, মৃতু কেন ছল নাই, 
হার'লাঁম প্রাণের দোসর ॥ 

মা মৌর রূপের রাশি, বিদ্যুত সমান হাঁসি, 
শি সম সোণাঁর আকার। 

মহাকাল রাঁছ আলি, তোমারে ফেলিল গ্রাসি, 
ভুবন করিয়ে অন্ধকার ॥ 

বিধি দিল এত তাপ, পুর্র্ব জন্মে রুনা পাপ, 

করির়েছিলাম আমি কত। 


১৯০ লয়লা-মজ্নৃ। 


এই রূপে খেদ করে, ধৈরজ নাঁহিক ধরে, 
শোকভরে কছে নানা মত ॥ 

মনেতে পড়িল তাহা, কন্যা মৃত্যুকালে খাঁহা, 
বলেছিল কাতর অন্তরে । 

সাধুর গৃহিণী পরে, কাঁননেতে মকাঁতিরে, 
গেল ত্বরা মজনু গোচরে। 





মজনুর বির্-বিকার বণন । 
প্রেমের তপস্থী মজনু কাননে এখানে । 
বসিয়ে রহিল প্রাণপ্রের়সীর ধ্যানে ॥ 
বিরহ বিকাঁর তার হুইল প্রবল । 
বিষম জ্বালাঁয় ধীর হইল বিকল ॥ 
বলে কোথা গেলে পুন প্রের়সী আমার 
চপলার ন্যায় দেখ! দিয়ে একবার ॥ 
ৰকাঁল পরে হেরি তৰ মুখশশী | 
সখের সাগরে মজেছিলাম প্রেয়সি ॥ 
পুনর্বার প্রীণপ্রিয়ে করি অন্তর্ধান। 
শাণ দিয়ে গেলে যেন বিরহের বাণ & 
আঁর কি দেখিবে আখি সে বিধু বদন। 
আর কি শুনিবে কর্ণ মধুর বচন & 


লয়লা-মন্ন্যু। ১৯১ 


আর কি পাইবে ভুজ তৰ আলিক্মন। 
আর কি পাইবে মুখ ্রীমুখচুম্বন ॥ 

আঁর কি এমন ভাগ্য হইবে আমার । 
মিলন-সলিলে আমি খেলিৰ সাঁতার ॥ 
আগে আমি বিরহের ভয়েতে তোমার । 
কণ্চেতে ন! পরিতাঁম মশিনয় হার ॥ 
উভয়ের মাজে কিন্ত রহিল এখন | 

কত দেশ নদ নদা বন উপবন॥ 

দাকণ বিরহ মোরে সহিল এখন | 

হার হায় কি কঠিন আমার জীবন ॥ 
সবার সমান প্রিয়ে ভোমাঁর বচন। 
শশীর সমান তব স্বন্দর বদন ॥ 

অমল কমল সম শরীর কৌমল। 

স্বর্ণের সমাঁন তব বর্ণ সমুজ্গ্বল ॥ 
কমল-কলিকা সম পয়োধর-শোভা। 
বিদাত সঘান হানি প্রাণ-মনোলোভা ॥ 
প্রাণ ন্িগ্ধকাঁরী তব সকলি হে প্রাণ । 
কিন্তু এ বিরহ যেন বজ্র সমান ॥ 
ভাঁবিতে ভাঁবিতে ধীর বিষম বিকল । 
তথ' হতে উঠিলেন হুইয়ে চঞ্চল ॥ 


১৯২ 


লয়ল1-মজন্ু। 


বিরহ বিভ্রমে ধীর ভ্রমে ধীরে ধীরে | 
উপনীত হন এক সরোঁবর-তীরে ॥ 
নীর অতি নিরমল করে চল ঢল। 
ডুবিয়ে রয়েছে তাঁয় একটি কমল ॥ 
হেরি ভার উপজিল চমত্কাঁর ভাঁব। 
বুঝ লোঁক পিরীতের কেমন প্রভাঁৰ ॥ 
বলে প্ররিয়ে বুনা মোর বিরহে দহিয়ে | 
জলে ডুবে মরিবে হে অর্ঘ্য হইর়ে ॥ 
প্রিয়ে তুমি প্রাঁ হইতেও বড় ধন। 
কেমনে দেখিব তুমি হইবে নিধন ॥ 

এত বলি বাপ দিয়ে পড়িরে সে জলে । 
পরিলেন ধীর সেই অমল কমলে ॥ 
তীরেতে তুলিতে তাঁয় করেন যতন । 
মৃণাল সহিত তাহা হল উৎপাঁটন ॥ 
প্রেমাবেশে ঘন ঘন করেন চুম্বন | 
ক্ষণে ক্ষণে হদয়েতে করেন স্থাপন ॥ 
কিছুতে বুঝিতে না পারেন ভাঁব তার। 
ধন্য ধন্য ধন্য ওরে পিরীতি-বিকার। 
ক্ষণেক বিলঘ্বে পীর হয়ে সচেতন। 
হায় হায় করি শেষে করেন ভ্রন্দন ॥ 


লয়লা-মজন্বু। ১৯৩ 


হেনকাঁলে উদয় হইল সুধাঁকর। 
নুধার সমান যাঁর স্তশীতল কর ॥ 
তাহার হইল জ্ঞান অনল যেমন। 
কহিত্তত লাগিল তারে করিয়ে তর্জন ॥ 
ওরে সুধাঁকর মোরে করিছ দহন । 
এখনি তোঁমারে পাঁরি করিতে দমন ॥ 
বনুরর্বাণ এইক্ষণে আনিংয়ে সত্বারে । 
করিতে পাঁরি রে তোরে খণ্ড খণ্ড শরে ॥ 
আমার প্রিয়ার রূপ অতি অপরূপ । 
তোমার লাবণ্য প্রায় তার অন্গুরূপ ॥ 
সেই হেতু সহিলাঁম আমি তোঁর তাপ। 
নতুবা দেখিতে আজি আমার প্রতাপ ॥ 
এত বলি ভ্রমে বনে সুধীর কিশোর । 
প্রেয়পীর প্রেমরসে হুইয়ে বিভোঁর ॥ 
এক রক্ষে লাশিয়াছে শশীর কিরণ। 
হেরি চমকিয়ে উঠে মজনুর মন ॥ 
সেই সুধাকর-করে ভাবে গুণাধার। 
বুঝি দঈশড়াইয়ে ওই প্রেয়সী আমার ॥ 
বুনি মৌর উদ্দেশ পাইয়ে প্রাণপ্রিয়ে | 
দাঁড়ায়ে আছেন অভিসারিকাহইয়ে ॥ 
৩ 


লয়লা-মজনু। 


এত বলি মোহিত হইয়ে সেইক্ষণ | 
মনের আবেশে বক্ষে দেন জালিঙ্গন ॥ 
লয়লা ললিত অতিত নবনী সমাঁন। 
দাকণ দাঁকর স্পর্শে না জুড়াঁল প্রাণ ॥ 
পরে প্রেমময় মজনু হন সচেতন ।, 
বলে বুনা আঁজি জানি দেখেছি স্বপন | 
এসময়ে মেঘে শশী হল আচ্ছাদন । 
অন্ধকার হল কিছু না হর দর্শন ॥ 
খেদে কেঁদে কহে ধার একি হল দাঁয়। 
প্রিয়া-মুগ সম শশী গেল রে কোথায় ॥ 
হাসির হিল্লোল সম কোথা পুষ্পগণ। 
নয়নের অনুরূপ কোথার খঞ্জন ॥ 
শ্রিরা-পয়োধর প্রায় কোথা পু্পকলি । 
আর না দেখি জামি পাই দে সকলি ॥ 
উপমাঁনগণ হিল শোঁক নিবাঁরণে। 
টদবদোবে সে সবেও না দেখি নয়নে ॥ 
গরে বিধি লুকাঁইলি প্রিয়ারে আমার | 
উপমাঁনশীণে পুন হরিলি আবার ॥ 
এতে বুঝিলাঁগ তুনি অল্য কোন বিবি | 
স্্টিকর্তী বিধি হলে না হত এ বিধি ॥ 


লয়লা-মজন্কু। ১৯৫ 


যে বিধি করেছে ঈদে রাঁহুর ভোজন । 
ষে বিধি করেছে তাঁয় কলঙ্ক যোজন ॥ 
যে বিধি করেছে কীটা পঙ্কজ মৃণালে। 
সে বিধি বিরহ-জ্বাঁলা ঘটাঁয় কপালে ॥ 
ভাঁবিতে ভাঁবিতে ধীর গণিয়ে হুতাশ। 
শিরে করাঁঘাঁত করি ছাঁড়ে দীর্ঘ শ্বাস ॥ 
কহে কৌথ! প্রাণপ্রির়ে দেহ দরশন। 
তোঁধাঁরে না হেরি অতি তাঁপিত নয়ন ॥ 
মনোমনি-মন্দিরে আঁবেশ দিংহাঁসনে | 
রেখেছি তোমারে প্রিয়ে পরম যতনে ॥ 
অহরহ ভাঁছে তথা পিরীতি প্রহরী । 
তবে কেন প্রাণ মন ভূলে আঁহা ঘরি | 
এত বলি ধীরবর হইয়ে নীরব | 
রহিলেন কাননে পড়িয়ে যেন শব ॥ 


লয়লার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে মজনুর মৃত্ত্য। 


সাধুর রমণী পরে» কাঁননে প্রবেশ করে, 
মজনু দেখেন তারে তথা। 


১৯৬ লয়ল1-মজ্নু। 


রুশ তন্থু হীনবল, ছুনয়ন ছল ছল, 
রয়েছে হৃদয়ে মহাব্যথ! ॥ 

মজনু তারে যোঁড় করে, বিনয়ে জিজ্ঞাসা করে, 
সম্ভাষিয়ে মধুর বচনে | 

কহ মা গো কি কারণে, আইলে এ ঘোঁর বনে, 
কেন হেন মলিন বদনে ॥ 

কহ গৌ মা নমাচাঁর, হয়েছে কি ছুঃখভাঁর, 
তৰ দুঃখে ভাপিত হৃদয়। 

পদব্রজে আসিয়া, ছিন্ন বেশ করিয়াছ, 
কেন তুমি মৌন অতিশয় ॥ 

কহে সাধু-সীমন্তিনী, শুন ওরে যাঁছুমণি, 
পাঁগল তৃমি রে যাঁর তরে। 

শৃন্য করি মম পুরী, গেছে সেই যমপুরী, 
শোঁকে মম পরাঁণ বিদরে ॥ 

সর্ধন্ব বলিতে যারে, ত্যজিয়ে সে সবাকারে, 
ভূমিতলে করেছে নিবাস | 

যাহার লাগিয়ে তুমি, ছাড়িয়ে জনম ভূমি, 
যাঁছু এসেছ রে বনবাম ॥ 

তোযার বিরহ-জ্বরে, ত্যন্জেছে সে কলেবরে, 
তৰ নাঁম বলিতে বলিতে। 


লয়লা-মজন্ু। . ১৯৭ 


শুনি ধীর এই কথা, পাইয়ে বিষম ব্যথা, 
শোৌকেতে পড়িল অবনিতে ॥ 

করে মুখে হার হাঁয়। শুনাইলে কি আাঁয়, 
বিধি মোরে হইল বিগু৭। 

হাহা পরিয়ে বিধুমুখি, করিলে বিষম দুখী, 
লাগিল রে কপালে আগুন ॥ 

আমারে ভুলিয়ে পরিয়ে, রহিলে কোথায় গিয়ে, 
শোঁকে মম দহে সর্ব্বকায় | 

প্রেয়সী থায় আছে, লও মোরে তার কাছে, 
ওরে যম ধরি তোর পায় ॥ 

জাঁনি প্রাণরে ভোঁমাঁরে, ভালবাস লয়লারে, 
সর্ধীপেক্ষা এ তিন ভুবনে । 

আঁহা আঁহ1 মরি মরি, তবে তারে ত্যাঁগ করি, 
রহিয়াঁছ বাঁচিয়ে কেমনে ॥ 

এখনো দেখ রে গিয়ে, কত দূর প্রাণপ্ররিয়ে, 
যেতেছেন গণিয়ে ভুতাঁশ। 

মনোঁসঙ্গে বেগভরে, গিয়ে জতি অকাতরে, 
কর তারে ত্বরায় আশ্বাস ॥ 

প্রাণ তুমি গেলে হবে, ত্রাণ পাই ছুঃখার্ণবে, 
নহে আর নাহিক উপাঁয়। 


১৯৮ _লয়লা-মজন্মু। 


খেদ করি এই রূপ, মডম্ু রষের কুপ, 
ঢলে পড়ে অমনি ধরায় ॥ 

নিশ্বাস হইল স্থির, শরীর হইল ধীর, 
মুখে আর নাহি ম্ফুরে রব। 

উড়ে গেল প্রাঁণপাঁখী, মায়ার কাঁয়ারে রাঁখি, 
বন মাজে হল কলরব ॥ 

কানে যত পশুগণ, শাঁখী পাখী অগণন, 
কীট পতঙ্জাি করি দব। 

শোঁকে করে হাঁয় হাঁয়, গালি দেয় বিধাঁতায়, 
কেহ কেহ হয় যেন শব॥ 

বনচর বনচরী, তীহারে বেষটন করি, 
খেদ করে ব্যাঁকুল হৃদয় 1 

বলে অন্ককাঁর বন, করিল রে কোঁন জন, 
বায়ু আর তথা নাহি বয় ॥ 


মজনুর গতিক্রিয়। | 


লয়লার শোঁকে ধীর তা'জিল জীবন। 
হাহাকার করে বত পশু পক্ষিগণ ॥ 


তে 
5/ 
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লয়লা-মজ্নু । 


এমন সুজন মিত্র পাইব কৌথায়। 
মরিল প্রাণের মজনু হাঁয় হায় হায় ॥ 
এইরূপে বনচর সবে খেদ করে। 
আন্তর্ধামি ভগবান জাঁনিলা- অন্তরে ॥ 
দেবদৃতগণে ত্বরা পাঁঠীন ভথায়। 
মজনুর গতিক্রিয়া করিত পরায় ॥ 
জাঁনি তাঁরা চমত্কার করে দরশন। 
মৃত দেহে শশী সম শোভা করে বন ॥ 
বলে মবে আহ মরি মরি কিবা রূপ । 
এন্ন পরম ভক্ত বুঝেছি স্বরূপ ॥ 
নহখযোণী বিনে বনে থাঁকিতে কে পারে । 
ঈশ্বরে সপিয়ে পরাণ ভাছিল সংসারে ॥ 
পশু পি বনচরে গ্রহ্থরশ হইরে। 
শোকাণবে মগ্র ঘবে ইজারে ঘেরিয়ে ॥ 
গরে সবে করিল তাহার গতির্রিঘ়া। 
বান পরায় ভারে সান করাউির। ॥ 
রীতি মত কর্ম ধত করি সমাপন । 
মন্তিকার মাজে তারে করিল অর্পণ ॥ 
তদন্তে তাহারা*গেল প্রশ্ুর গোঢরে। 
মজন্র জাত্া গেল জবর নগরে ॥ 


১৬ঠি 


লয়লা-মজন্ু। 


লয়লাঁর নন্দ তথা হইল নিলন। 
আনন্দ-দাঁগরে (ছে মজিল তখন ॥ 
(োহাঁর ভঞ্জন হল জনমের দুখ | 
ফ্োহারে লইল্্চকোঁলে আনি নিত্যন্খ ॥ 
লঘলা মজনুর মম ধন্য কেবা ভাঁর। 
নিতাপ্রেমে কেবল জাঁনিয়েহিল সার ॥ 
শুদ্ধ-প্রেম উপাসন? ঝসিষটইঞ্খরায় | 
নিতা প্রেঘপনে লাভ ইটীদরিতন । 





প্রেম- মাহা আনত, 
এই প্রেমে সেই প্রেম হতে দা নু 
ভাবুক বিনে কে ভার বুনো একজন ॥ 
পন-জন-কুল-মাঁন ভার প্রাণ মন । 
প্রেমের পদেতে কর সর্ধন্থ অপণ ॥ 
সন্নাসী হলেও যদি পাঁও প্রেমধন | 
তাহাও স্বীকার কর ওরে খোর মন ॥ 
জগতের গুক শিব প্রেমের কারণ । 
জটা ভন্ম অস্থিমাল1! করেন বারণ ॥ 
নারদাঁদি মহাখষি প্রেমের লাশিয়ে। 
ভ্রমেন ভুবনে দেখ সংসাঁর তাজিয়ে ॥ 





লয়ল'-মজনু | ০০১. 


প্রেম-তন্বে তাজে কুল বত ব্রজবধূ। 
নন্নাসী হলেন গোর পেয়ে প্রেমমধু ॥ 
প্রেমদায়ে পতঙ্গ প্রদার্পে পুড়ে মরে । 
তবু কছু প্রেমরস ত্যাগ নাহি করে ॥ 
পিরীতি পরম ধনে চেনে যেই জন । 
তি ছুঃখ হইলেও না করে বঙ্জীন ॥ 
মলয় পকুতোপরি বমতি যাহার । 
কুজদের ওয় কু জাছে কিতাহার ॥ 
প্রেম বিনে ভার পন কি আছে ভুবনে । 
মোক্ষ প্রাপ্তি হয় শুধু প্রেমের সাধলে' 
সারনের ধন ব্রশ্ম শুদ্ধ প্রেমময় 
্রমহান উপামনা ফলদায়শ নয় ॥ 
প্রেমের অপ্ানে মাত্র চলিছে সংসার । 
বুনে দেখ বুদ্ধিমানে মনে আপনার ॥ 
প্রেমভরে সতী করে পির সেবন 
৩এরমভরে পতি করে সতীর পালন ॥ 
প্রেমভরে মাতাপিতা পুশ্র-হিত চায় । 
সংসারের প্রেমে নোক নানা কর্মে ধাঁয়॥ 
তিলাদ্ধ হইপ্.. এ হান এ সংসারী 
সব শব হয় নিহ-হিথাকে আর ॥ 


১১১ 


লয়লা-মজন্ু। 


তাই বলি প্রেমতো সামান্য ধন নয়। 

প্রেম ব্রন্ম প্রেম ব্রক্ম প্রেম ব্রহ্মময় ॥ 
€্রমের মাহাত্ম্য কেবা পারিবে বর্ণিতে। 
কিঞ্িত বর্ন আস্ে রাসরসামূতে ॥ 

শ্রীয়ত দ্বারকানাঁ রাঁয় গ্রন্থকার । 

রচিলাঁম এই কাব্য দাহাঁষ্যে তাহার ॥ 
শরেমজি খষিদ্বয় পরব্রন্দে পাঁন। 

সেই শকে এ গাঁন হুইল সমাধান 1 ১৭৭৫ | 





*।ণগণ প্রতি গ্রন্থকারের নিবেদন। 
স্ুর্প ঘথ! অনার সরাঁয়ে সার লয় | 
স্ুখীর সুধীর রীতি মেই রূপ হয় ॥ 
তাই বলি ভ্রমে মম নাহি কিছু ভয়। 
দোষ যদি থাকে শুধিবেন সুবীচয় ॥ 

* মুনীনাঁঞ্চ মতিভ্রমঃ ৮ বুধবর্গে কয়। 
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